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উকি 


যিনি 
আজ চবিবশ বগুসর কাল 
ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভীগের অধ্যক্ষরূপে ভাঁরতেন্ প্রাচীন 
বার্তিনিদশনসমূহ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষণ করিয়া 
অতীতের গৌরবময় কাহিনীর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
সেই 


শরদ্ধাস্পদ | 
শ্রীযুক্ত সার জন মার্শেল, কেটি, সি-আই-ই, এম-এ, 
লিট্-ভি, পি-এচ-ভি, এফ-এস্-এ, অনারারি . 
.এ-আর্-আই-বি-এ» 


মহোদয়ের করুকমলে 


ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
অর্পিত হইল। 
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গ্রন্থকা্ে নবেদন |. 


১৯১৮ খুষ্টাব্দে বাঙ্গালী দর্শকগণের সৌকর্যার্থে বা 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী কত সাঁরনাঁথ গাইডের একটা 
বাঙ্গালা সংস্করণ সঙ্কলন করিবার অনুমতি প্রীপ্ত হইয়াছিলাষ। 
তখন উক্ত পুস্তকের একটা অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিব এইরূপ 
কল্পনা'ছিল। কিন্তু কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সার- 
নাঁথের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও শিল্পকলার বিবরণ উপলক্ষ 
করিয়া কয়েকটা পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিয়া! ন। দিলে উহা! 
সাধারণের পক্ষে অসম্পূর্ণ মনে হইতে পাঁরে। তদন্ুসারে কতি- 
পয় অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদটা 
সম্পূর্ণভাবে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদটা অংশত্ঃ দাহুনী মহাশয়ের 
পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল। প্রত্বতত্ববিভাগের 


'সর্ব্ণধ্যক্ষ সার জন মার্শেল- মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশে অনুমতি 


দিয়া আমায় খণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মৌর্য, শুঙ্গ ও গুপ্ত যুগের শিল্পের যে বর্ণনা প্রদত হইয়াছে 
তাহার জন্তও আমি সর্বতোভাবে তাহার নিকট খণী। স্বর্গগত 
ডাক্তার স্পুনারের স্মৃতির সহিত আমার গ্রশ্থ রচনার প্রচেষ্টা বিশেষ 
ভাবে জড়িত। তারই অন্থুমতি ক্রমে আমি কিছুকাল কাশীতে 
থাঁকিয়া সারনাথের যাবতীয় প্রত্ববস্তর সহিত পরিচিত হইবার 
সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রাখাঁল দাস বন্দোপাধ্যায় 


৯৩ 


মহাশয় আমাকে নানা উপদেশ দিয়! সাহাষ্য করিয়াছেন। বামন 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমার পাখুলিপি স্থানে 
স্থান সংশোধিত করিয়! এবং একটা ভূমিক1 সংযোজিত করিয়া 
দিয়! গ্রন্থের মূল্য বর্ধিত করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
দয়ারাঁম সাহনী মহাশয় এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য একটা অত্যা- 
বন্তক মানচিত্র প্রস্তত করাইয়া দিস্সাছেন । এই সকল্প 
মন্থাত্মার নিকট আমি আন্তরিক কুওজ্ঞত) জ্ঞাপন করিতেছি । 


দাঁরনাথের ইতিবৃত্ত উপযুক্ত বূপে আঁলোচন1 করিতে হইলে 
একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন । অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও 
অনেকের নিকট অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা । এই কারণে ছুইটা 
চরম পন্থাই পরিহীর্ধ্য বিবেচনা! করিয়া আমি মধ্যপথ অবলম্বন 
করিয়াছি । এক্ষণে এই পুস্তকে যদি দর্শকগণের ্বশ্নমাত্রও 
উপকার সাধিত তয় তাঁহ! হইলেই আমার চেষ্টা সফল জ্ঞান 
করিব । এবিষয়ে ধাহারা আরও অধিক অনুসন্ধান করধিতে 
চাহেন তীহার! রায় বাহাছুর শ্রীষুক্ত দয়ার'ম সাহনী র্লুত 
05591027000 1036 050 02 4১200990108 25 98729102 
গ্রন্থে নিবদ্ধ গ্রন্থতালিকাক় এতদ্বিষস্ধক অত্যাবশ্তক গ্রন্থাবলীর 
'নাঁম প্রাপ্ত হইবেন। 


শিমলা, ক্রীভবতোষ মজুমদ1র | 
১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৪। 
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চতুর্থ অধ্যায়-_-মিউজিয়ম। 


মণ্ডপে রক্ষিত জৈন ও ত্রাঙ্গণ্য মূর্তি . 
সারনাথ মিউপ্রিয়ষ ঁ 
পোড়ামাটা, ইষ্টক ও মৃৎপাত্রাদির নিদর্শন 
অশোক ত্তস্তশীর্ষ 

কষাণধুগের বৌদ্ধমূর্তি 

গুপ্তযুগের বৌদ্ধমুদ্ত 

মধ্যযুগের শিবমূর্তি 

বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পরিচয় 
অষ্টমহাস্থানের চিত্র 

ক্ষার্তিবাদী জাতক 


পঞ্চম অধ্যায়- শিল্প 


মৌর্যযশিলল ৮ ০ 
শুঙ্গশিল্প ৪ এ 
মথুরার প্রধচীন শিল্প 

গুপ্তশিল্প ৃ 
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ভূমিকা । 
ধর্ম্মাচক্র ৷ 


বৌদ্ধগণের চাঁরিটা মহাতীর্ঘ, গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান কপিল 
বস্ত; সন্বোধি লাভের স্থান উরুবিন্ব (বোধগয়া); প্রথম 
ধর্ম ব্যাখ্যার স্থান সারনাথ; এবং মহাপরিনির্বাণের স্থান 
কুশীনগর। কপিলবস্ত এবং কুশীনগর বুদ্ধের মহিমায় মহিম- 
স্বিত। কিন্তু বোঁধগয়! (উরুবিন্ব) এবং সাঁরনাথ বেদপন্থিগণের 
ছুইটা মহাতীর্থ গয়ার এবং বারাঁণসীর নিকটবর্তী । সুতরাং 
বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ব্যাঁপাঁরে এই ছুইটা স্থানের আচার নীতির 
যে কতকটা' প্রভাব ছিল এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । 


প্রাচীন বৌদ্ধ সুত্র অপেক্ষা নিঃদংশয়নূপে প্রাচীনতর কোন 
গ্রন্থে গয়াঁর উল্লেখ দেখা যায়না! গয়ার চারিদিকে খাহাা 
বাস করিতেন বৈদিকযুগে সেই মগধগণ বেদবাহ ব্রাত্য 
বলিয়। ঘ্বণিত ছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে গয্লাপ্রদ্েশ- 
বাসীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহা' হইতে পরিফাঁর বুঝিতে 
পারা যায় ন! যে কিন্ূপ ভাবের আবহাওয়ার ভিতর থাঁকিয়। 
গৌতম উরুবিন্বে ছয় বখসর কল কঠোর তপস্তা করিয়া! 
ছিলেন এবং শেষে সন্বোধিলাঁভ করিয়৷ ছিলেন। কিন্ত 
বাঁরাঁণসীতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির সময়ে যে কি প্রকার ভাকের 
হাওয়। বহিতে ছিল বৈদিকসাহিত্যে তাহার অনেকটা আভা 


০... পাওয়া যায়। 





| 


শতপথরাক্ষিণে,। কোন কোন প্রাচীন উপনিষদে, এবং 
তোতসুত্রে কাশ নামক জনগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাশিগণের 
রাজাকে কাঁশ্ঠ বলা হইয়াছে। .বৈদ্দিক সাহিত্যে বাঁরাণসীর 
নাম দৃষ্ট হয়না । অথর্ববেদে বরণাঁবতী নদীর নাম উল্লিথিত 
থাঁকায় অধ্যাপক মেকডোনেল ও কিথ্‌ মনে করেন থে বারাণসী 
নগগী অতি প্রাচীন(১)। ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 
পাণিনির “বিদূরাএঞ্যঃ” (81৩৮৪) সূত্রের ভাষ্যে কাত্যায়নের 
এই বার্তীকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন £-- 

“ বালবায়ো। বিদুরংচ প্রকৃত্যন্তরমেব বা। 

নবৈ তত্রেতি চেদ্ব্রয়াজ্জিত্বরীবছূপাচরেত ॥ 

“ বিদূরাএ্ঞ্যঃ” কুত্রের অর্থ, বিদুর নামক পর্বতে উৎপন্ন 
মণি অর্থে বিদুর শব্দের উত্তর এ্য প্রত্যয় যোগে বৈদৃ্য পদ 
পিদ্ধ হয়) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদুর্যমণি বিদুর' নামক 
কোন পর্বতে উৎপন্ন হয় না, বালবায় নামক পর্বতে উৎপন্ন 
হয়। এই জন্ত এই খীর্তিতক কাত্যারন বলিরাছেন, “ বিদুর 
বালবায়ের প্রতিশব্ধ মাত্র। যদি বল! হয় যে বালবায়কে 
বিদূর বলা যাইতে পারে না উত্তরে বলা যায়, যেমন বণিকেরা 


বারাঁশসীকে জিত্বরী বলে, তেমনি বৈগাঁকরণের1 বাঁলবায়কে 
বিদুর বলে ।” বাঁপ্তকের “1জত্বরীবছুপাচরেং” পদের পতঞ্জাল 
এই প্রকাএ ভাষ্য করিপ।ছেন__. 

* বণিজে৷ বারাণসীং জিত্বরীত্যুপাচরন্তি। এবং বৈয়া- 
করণা বালবায়ং বিদুর ইত্যুপাট্ুরস্তি ।” 


বণিকগণ বারাণপী নগরীকে জিত্বরী নামে আঁভহিত করে; 
এইব্ূুপ বৈগাকরণের। বাঁশবাপূকে বিদ্ুর বলে ।” 


না 


প্াপশাপী পিপিপি পপি 


(১) 79%20 71,292, ০1, 1, 00. 58. 
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পতঞ্জলি আনুমানিক খুষ্টপুর্ব দ্বিতীয় শতানেষ মধ্যভাগে 
মহাভাষ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি মহভাঁষো কাত্যা" 
য়মকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইহ? হইতে বুঝা 
যায় যে পতঞ্জলির সময়ে কাত্যায়ন মুনিখষিবৎ গণ্য হইতে 
ছিলেন, অর্থাৎ পতঙ্জলি ও কাত্যারনের কালের মধ্যে যথেষ্ট 
(অন্যান শতাঁধিক বৎসর) ব্যবধান কল্পনা করা যাঁইতে পারে। 
জিত্বরী শবের অর্থ জয়শীলাঁ। অত এব কাত্যাঁয়নের এই বার্তিক 
হইতে দেখা খায় যে খৃষ্পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দে বাঁরাণসী বাণিজ্যের 
এমন একটা প্রসিদ্ধ স্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং সেখানে 
ক্রয় বিক্রয় এমন লাভজনক ছিল যে বণিকের বারাঁণসীকে 
ভিত্বরী নাম দিয্লাছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধস্ত্বে বারাণসী 
বরাবরই কাশজনপদের রাজধানী বালয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
স্থতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে খুষ্টপুর্বব ষষ্ট শতাব্দে 
বাঁরাণসী একটি প্রধান নগর এবং কাঁশিজনপদের রাজধানী 
ছিল। 

শাঙখানন শৌতশ্থত্রে ১৬২৯৫) কথিত হইয়াছে, 

৭ এতে হ জলো জাঁতুকর্ণা ইস্ট ব্রয়াণাং নিগুস্থানাং 

পুরোধাং প্রাপ কাশ্যবৈদেহযোঃ কৌসল্যস্য চ।* 

“এই ইষ্টির দ্বার. জলঙজাতুকর্য কাঁশিরাঁজ, বিদেহরাজ ও 
কোসলরাঁজ এই তিনটা রাজবংশের পৌরহিত্য লাভ করিয়! 
ছিলেন ।» ্‌ 

এই বচন হইতে দেখা যায় কোসল, কাশি; এবং বিদেই- 
গুণের মধ্যে তখন আচারের প্রক্য ছিল। বৈদ্িকধুগে একদিকে 
যেমন কুরুপাঞ্চালগণেকস মধে, আচার বিষয়ে একা ছিল তেমনি 


॥%5 


আর একদিকে কাশি ও বিদেহগণের মধ্যেও ধক্য ছিল। 
শতপথব্রাঙ্গণে - (১৩৫৪1১৯) এই উপাখ্যানটী আছে। 
'ভরতরাঁজ শতানীক সাত্রাজিত কাশিরাঁজ ধৃতরাষ্ট্র যজ্ঞের 
অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ব্রার্মণকাঁর লিখিয়াছেন, তদবধি 
কাশিগণ যজ্ঞাগ্রি জালিত করেন না। এই আখানে দেখ। যায় 
শতপথব্রীক্গণের এই অংশ রচনার সময়ে কাঁশিজনপদে 
বৈদিক যাঁগযজ্ঞ লোপ পাইতেছিল। কিন্তু কাশির 
রাজধানীতে ষে জ্ঞানকাণ্ডের অন্কণীলন হইজ উপনিষদে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । বৃহদারণ্যকে (২১।১) এবং 
কৌষীতকী উপনিষদে (৪1১) বর্ণিত হইয়াছে, বালাকি নামক 
একজন ব্রান্ষণ কাশিরাঁজ অজাতিশক্রর নিকট আত্মার 
স্বব্ধপ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে জনপদে যজ্জঞাগ্ি 
প্রজালিত হইত না অথচ উপনিষদের ব্রহ্গবিদ্য/ আলোচিত 
হইত সেখানকার. ভাবের আবহাঁওয়। অবশ্ত গৌতমবুদ্ধের 
ধর্মের অভ্যুদয়ের অন্কুল ছিল। পালি দীর্ঘাগমের (দীঘনিকাক্স) 
অন্তর্গত মহাপদান স্ুত্তস্ত অনুসারে গৌতমবুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্ববন্তী কাণ্ঠপবুদ্ধ বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
জৈনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্ঘস্কর পার্খনাথের জন্মস্থানও বারাণসী। 
কাগ্রপবুদ্ধ এবং পার্খনাথের জন্মসন্ন্বীয় প্রাগীন কিন্বদ্তী 
সাক্ষ্য দান করিতেছে যে প্রাচীন কাঁল হইতেই বারাণসী বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরোধি ধর্প্রবর্তকগথের পালয়িত্রী এবং শিক্ষ- 
যিত্রী রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছিল। মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত 
ঘটিকারমুত্তে (৮১) দেখা যায় কাখ্ঠপবুদ্ধও সময় সময় | 
সৃগদাবে বাস করিতেন। 


রর ররর রাহানে রর ক্যা রারাভারারা 
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গৌতমবুদ্ধ সঙ্ধোধলাভের পর সারনাথে যে স্থুত্র প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহার শ্রোতা ছিলেন পঞ্চভদ্রবগয় নামে পরিচিত 
পাঁচজন ভিক্ষু এবং এই স্ুত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল গ্রত্রজিত 
বা সংসারত্যাগী ভিক্ষুর কর্তব্য নির্ধারণ। এই প্রকার ভিক্ষুগণ 
তখন শ্রমণ নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রমণগণ আদৌ বেদপন্থী 
ছিলেন এবং কালক্রমে অনেক শ্রমণ বেদমার্গ ত্যাগ করিয়া 
স্বতন্ত্র পথ প্রতিষ্ঠিত করিরাছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে 
বিভিন্ন শ্রমণ্যমার্গকে বেদমার্গেরই শাখা গ্রশাখা রূপে গণ্য 
করিতে হইবে । শ্রমণ শব্দের অর্থ অভীষ্ট লাভের জন্য 
উপবাসাদি শ্রম বা ক্কর কর্দের সম্পাদক | খগ্বেদে যাগ 
যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসাদি তপশ্চন্রণের কথা আছে । যজুর্বেঘে 
তপশ্চরণের মহিম| বিশেষভাবে কীর্ভিত হইগ্াছে; কথিত্ত 
হইয়াছে; প্রজাপতি তপশ্চরণ করিয়া গ্রজাসুষ্টি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩/১।১)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 
(২৭) এই আখ্যাস্মিকাটা দৃষ্ট হয়__ 

«বাতরশনা নামক একদপ খষি শ্রমণ (তপন্থী) এবং 
উদ্ধারেত1! ছিলেন। অভীষ্টলাঁভের জন্য কয়েকজন খষি তাহাদের 
নিকট আগমন করিয়। ছিলেন । তাহার (বাতরশনা নামক 
খষিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া) অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন এবং 
কুশ্না্ড নামক মন্ত্রবাক্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (অপর 
খধিগণ) শ্রদ্ধাপুর্বক তপশ্চরণ করিয়া কুশ্নাণড মন্ত্রবাঁক্যে বাত" 
রশনাগণের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তখন তাহাব্র। বাত- 
রশনাগণকে ধিজ্ঞাস' করিলেন, “কি নিমিত্ত আপনার অন্তহিতি 


হইয়াছিলেন। বাতরশনাগণ বলিলেন, “হে ভগবদগণ 
ন্ট 
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আপনাদিগকে নমস্কার করি। আপনারা আঁমাদিগের নিকট 
আগমন করিয়াছেন, বলুন কি উপায়ে আমর! আপনাদিগের সেব! 


করিব ।, অপর খষিরা বাতরশনাগণকে বলিলেন, “যাহাতে 


আমরা পাঁপরহিত হইতে পারি, আমাদিগকে সেই শুদ্ধির উপায় 
বলুন।” তখন বাতরশনাগণ (শুদ্ধি প্রদ) এই কয়েকটা সুক্ত 
দেখিতে পাঁইয়াছিলেন 

: অপর খিগণ এই ডা 
রা) রি করিয়। পাঁপমুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁগধজ্ঞের আরম্তে 
কুশ্মাগহোম করিয়৷ পাঁপমুক্ত হইলে যজমানের দেবলোক প্রাপ্তি 
হয়।” 


বৌধাঁয়ন শ্রোতন্থত্রে (১৬৩০) মুস্তয়ন যাঁগের অধিকাঁরীকে 
শ্রমণ বল। হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোঁপনিষদে €৪1৩।২২) শ্রমণ 
ও তাপসের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ পালি নিকাঁয়ে 
শ্রমণগণ ব্রাঙ্গণের প্রতিষোগী সম্প্রদায়রূপে উল্লিখিত ভইয়াছে। 
পাণিনির ব্যাকরণের একটী (২৪1৯) স্থত্রে বিহিত হইয়াছে, 
যে সকল প্রাণীর মধ্যে বিরোধ শাশ্বতিক অথাৎ চিরন্তন 
সেই স্কল প্রাণবাচক শব্দের দন্দুসমাস হইলে তাহা! একবচনান্ত 
হইবে। এই স্ষত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা বার্তিকের ভাঁষো 
পতঞ্চলি লিখিয়াছেন_- 


«€ যেষাং চ বিরোধ ইত্যস্তাবকাশ2। শ্রমণব্রাঙ্মণম্‌ ++ 


ণ্যাহাদের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন তাহাদের সম্বন্ধে এই 
সবত্রের প্রয়োগ ভইবে । যথা! শ্রমণব্রাক্ষণম।% 


চা 
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পতঞ্জলির মহাঁভাব্যের রচনাকাল পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
সুতরাং এই দৃষ্টান্ত হইতে দেখা খাঁ, খৃষ্টপুর্র্ব দ্বিতীয় শতাবে'র 
মাঝামাঝি সময়ে শ্রমণ ও ত্রাক্ষণগণ ছুইটী বিরোধী সম্প্রদায়ে 
পরিণত হইয়াছিলেন, এবং এই বিরোধ চিরত্তন বলিয়া 
তৎকাঁলের লোঁকের ধারণ! ছিল। এখানে ব্রা্ণশব্দেব্ অর্থ 
কেবল জাতি ব্রাঙ্ছণ নহে, ফাঁহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
অনুসরণকারী এইক্ধপ ত্রা্গণ 


এই সকল প্রমাণ আলোচনা! করিলে অনুমান হয়, উপবাসাঁদি 
তপশ্চরণশীল উদ্ধরেত কর্মকাঁগুপন্থী খধষিগণ আঁদৌ শ্রমণ নামে 
পরিচিত ছিলেন। জন্মাত্তরবাদের প্রচার এবং খাগধজ্ঞ ও 
তপস্তার ফলে দেবলোক লাভ হইলে ও সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্ষয় 


হওয়ার পর দেবকোঁক হইতে পতন এবং হীনযোনিতে পুন- 


জন্মের সম্ভাবনা! আছে এই প্রকার সংস্কার একান্ত নিষ্ঠাবান 
আদিম শ্রমণগণকে কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত 
হইতে চিরতরে মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞানের অনুশীলনে ব্রতী 
করিয়াছিল। তদরবধি কর্মাকাগুপন্থী ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানপন্থী শ্রমণ 
প্রতিযোগী সম্প্রদা্রূপে গণ্য হইয়াছিল। যেখানে বেদবিহিত 
কর্ম বন্ধনের কারণ এবং শ্রমণের সাধ্য জ্ঞান মুক্তির কারণ 
বলিয়া গণ্য হয় সেখাঁনে কর্মমকাগুপন্থী ব্রাহ্মণের সহিত মযোক্ষপন্থী 
শ্রমণের বিরোধ অবশ্ঠত্তাবী। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দ্রেখা যাঁর, 
গৌতমবুদ্ধের সমসময়ে শাক্যপুত্রীয় বা! বৌদ্ধশ্রমণ ছাড়া কর্মকা 
বিরোধী নির্রন্থ বা জৈন, মস্করী বা আজীবিক এবং আরও কতক, 


খুলি শ্রমণসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। জৈনগণ আমাদের 
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সুপরিচিত । পাণিনির বাকরণে (৩।১।১৫৪) মস্করী পরিব্রাজকের 

উল্লেখ আছে এবং মহাভাঁষাকার পতঞ্জলি মস্করী শব্দের এইবপ 

ব্যুৎপত্ভিগত অর্থ প্রদ্দান করিয়াছে ন-__- 

“মা কৃত কর্মাণি মা কৃত কর্মাণি শাস্তি শ্রেয়সীত্যাহাতো 
' মস্কবী পরিব্রাজক 1% 


« বেশ্মীনুষ্ঠান করিওনা, কর্শানুষ্ঠান করিওনা, শত্তিই 
তোমাঁদিগের শ্রেয়ঃ, (ধীহারা) এই প্রকার বলিয়া! থাকেন 
(তাঁহাঁদিগকে) মন্তরী (মা ৮ কু * ইনি) পরিব্রাজক বলে।” 


মস্করী (আঁজীবিক) পরিব্রাজকেরা সকল প্রকার কর্খানুষ্ঠানই 
নিষেধ করিতেন এবং জীব চতুরশীতি যোনি ভ্রমণের ফলে 
আপন! আপনি মুক্তিলাভ করিবে এইরূপ প্রচার করিতেন । 
কিন্তু স্বর্গলাভের অর্থাৎ বন্ধনের কারণ "বৈদিক যাঁগষজ্ঞ 
বিশেষতঃ যজ্ঞে প্রীণিহত্যা, বোঁধ হয় তখনকার কোন হশ্রণীর 
শ্রমণ বা পরিব্রাজকই অনুমোদন করিতেন না; সুতরাং তখন 
শ্রমণে ব্রাঙ্গণে বিরোঁধ অনিবার্ধয। কিন্তু শ্রমণ ও ব্রাঁক্ষণের বিরোধ 
পাশ্চাত্য জগতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের সহিত তুলনীয় নহে। 
বৈদিক ক্রিয়াকর্্ম যে নিক্ষল এমন কথ শ্রমণের! বলিতেন না। 
পালি দীঘনিকায় ব৷ দীর্ঘাগমের অন্তর্গত কুটদন্ত স্থত্বে গৌতম 
বুদ্ধ বলিতেছেন, তিনি পূর্ধজন্মে একবার পুরোহিতরূপে রাজা 
মহাবিজিতকে ্বর্গসাধক (অবশ্তই প্রাণিহিংসারহিত) এক 
মহা'যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। “সুত্তনিপাতের” ব্রাঙ্মণ- 
ধন্বকম্থত্তে গৌতমবুদ্ধ বলিতেছেন, পুরাকালে ব্রাহ্মণের! সংযমী 
ছিলেন এবং যজ্তে প্রাণিহিংসা করিতেন না; কালক্রমে অব- 
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নতির ফলে ব্রাহ্গণেরা লোভী হইয়াছেন এবং যজ্ঞে পণুহিংসা 
আরম্ত করিক়াছেন।* যাঁগষজ্ঞের ফলে মরণশীল দেবগণের লোক 
লাভ হইতে পারে, কিন্তু নির্বাণমুক্তি লাভ হইতে পারে না 
সুতরাং যাহাতে নির্বাণমুক্তি লাভ হয় এরূপ সাধন করাই মান্থষের 
কর্তব্য। সফল সম্প্রদায়ের শ্রমণের মতেই এইরূপ নির্বাণমুক্তি 
গৃহভ্যাগী ভিক্ষুর লভ্য, গৃহীর লত্য নহে। স্থত্তনিপাতের অন্তর্গত 
ধন্মিকস্থৃত্রে বুদ্ধ বলিতেছেন, একাস্ত স্বধর্মননিষ্ঠ গৃহস্থ (শ্রাবক বা 
উপাসক) মৃত্যুর পর স্বয়ংপ্রভানামক দেবগণেরলোক প্রাপ্ত 
হইবেন। নির্ধাঁণমুক্তি লাভ করিতে হইলে ভিক্ষুধর্্ম হণ 
করিতেই হইবে । পরিত্রাজকের বা শ্রমণের প্রধান কার্য ছিল 
তপশ্চরণ ও ধ্যান। কত্ত সকল শ্রেণীর শ্রমণ অবশ্ঠই কর্তব্যনিষ্ঠ 
ছিলেন না। গৌতমবুদ্ধ গৃহত্যাগের পর এবং বোধিলাভেয় 
পুর্বে উরুবিপ্বে ছয় বৎসরকাঁজ কঠোর তপশ্চরণ (ছুফরচরয্যা) 
করিয়াছিলেন। ফলে তাহার শরীর অস্থিচর্শসীর হইয়া ছিল। 
তারপর তিনি বুঝিতে পারিলেন, ছুক্ষরচর্্যার ছার! মুক্তিদায়ক 
বোধি ব।জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না, বোধি লাঁভের জন্ 
ধ্যানের প্রয়োজন । সুতরাং ছফরচধ্যা ভঙ্গ করিয়া তিনি 
স্নানাহার করিলেন এবং বোধিবৃক্ষের মূলে বসিয়। ধ্যানবলে 
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*দীঘনিকায়ের অন্তর্গত “ অগ্গঞ্ঞ স্থত্তে” ব্রাঙ্গণবর্ণের উৎপত্বির 
, বিষণ দ্রষ্টবা। দীঘনিকাঁয়ের অন্তর্গত “তেবিজ্ঞ সুত্তে” প্রাচীন খধিগণের 


প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। তেবিজ্ঞ হুত্বের যাহা লক্ষা, ব্রহ্মাতে 
(্রন্মে নহে) লীন হওয়া অথবা ব্র্মলোক লান্ড তাহা অন্ঠান্ত প্রাচীন 
সুত্বের উপদিষ্ট অর্থৎ পদলাছের বিরোধী । সুতরাং তেবিজ্জ স্ুত্ত' ক স্বতগ্র 
রচনা মনে করাই কর্তব্য ! 


১৯. 
মোক্ষদায়ক সমাক সন্বোধি লাভ করিলেন । সাঁরনাথে পঞ্চভদ্র- 
বর্গীয়ের নিকট প্রচারিত « ধর্মচক্রপ্রবর্তনন্থত্রে” এই অভিজ্ঞতার 
ফল স্বব্ধপ প্রথমতঃ শ্রমণের জন্ট মধ্যমপ্রতিপদ। ব। মধ্যপথ 
উপদিষ্ট হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধ বলিতেছেন, প্রত্রজিত শ্রমণ ছুই 
প্রকার অনাচার পরিত্যাগ করিবেন; সাধারণ সংসারী 
লোকের মত তিনি ভোগবিলাসরত হইবেন না; অপরপচ্ছে, 
কঠোর ন্তপ্শ্তরণ করিয়া শরীরকেও ক্লেশ দ্রিবেন না। ভিক্ষুর 
মধ্যপথ অনুসরণ করা কর্তব্য ; অষ্টাঙ্গিক মার্শ সেই মধ্যপথ | 
গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত শ্রমণ ধর্মের একটা প্রধান লক্ষণ অস্তা- 
বন্রম বা বাড়াবাড়ির পরিহার । ধর্মচক্রপ্রবর্তনত্যত্রে 
প্রচারিত আর একটা তথ্য, চারি প্রকার আর্য সত্য। যথা, 
(১) হহখ$ (২) দুখ সমুদ্রয্ ) (৩) ছুঃখ নিরোধ) (৪) হুঃখ 
নিরোধগামিনী প্রতিপদী বা পথ । ছুঃখ কি? জাতি (জন্ম) 
ছুঃখ, জর! (বার্ধক্য) ছুঃখ, ব্যাধি ছুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ 
হুঃখ শ্প্রয়বিয়োগ ছুঃখ ৷ ছুঃখ সমুদয় ব1 ছুঃখের উৎপত্তির কারণ 
কি? তৃষ্ণা প্রথম ও দ্বিতীয় আর্সত্যে যে তত্ব স্থচিত হইয্নাছে 
তাহ ব্যক্ত কর। হইয়াছে প্রতীত্যসমুৎপাদে বা দ্বাদশনিদানে | 
কথিত আঁছে সন্বোধিলাঁভের অব্যবহিত পুর্বে গৌতম দ্বাদশ 
নিদাঁন বা কার্য-কারণ-শৃঙ্খল অন্ভব করিয়াছিলেন। দ্বাদশ 
নিদান এই-. ৃ 
(১২) জরামরণের কারণ জাতি (জন্ম)। 


(১১) জাতির (জন্মের) কারণ ভব (জন্ম গ্রহণের দ্রিকে 
ঝৌোক)। 


রতি রিতার রে 
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(১০) ভবের কারণ উপাদান (কর্মের ইচ্ছা)। 
(৯) উপাদানের কারণ তৃষ্ণ!। 
০ তৃষ্ণার কারণ বেদনা (ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ বস্তর 
সংঅবজনিত জ্ঞান) । | 
(৭) বেদনার কারণ সংস্পর্শ (ইন্র্িয়ের সহিত বাহ বস্ত্র 
সংশ্রব)। 
(৬) সংস্পর্শের কারণ ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা) 
ত্বক্‌, মন এই ছয়টা ইন্দ্রিয়) | | 
(৫) যড়াঁরতনের কারণ নামরূপ দেহ ও মন) । 


(৪) নামরূপের কারণ বিজ্ঞান (পুনর্জন্ম) ; 


॥ 


(৩) বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার (কর্ম) | 
(২) সংস্কারের কারণ অবিদ্য! (অজ্ঞান)। 
(১ অবিদ্যা দুঃখের মুল কারণ। 


এই দ্বাদশ নিদানের দ্বার! সৃষ্টিতত্বের রহস্ত উদ্ঘাটিত হয় 
নাই, মানুষের হুঃখের কারণ, দ্বিতীয় আর্ধ্যসত্য হুঃখসমুদয় 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পুর্ব জন্মের (১) অজ্ঞানের .ফলে সংস্কার 
বা কৃতকর্থের সংস্কীর এবং সেই সংস্কারের ফলে পুনজ্জন্ম। 
৩ হইতে ১০দফায় মানুষের বর্তমাঁনজীবনের কথ| নিবদ্ধ হইয়াছে। 
পুনর্জন্ম হইলেই দেহমনের উৎপত্তিহয় ৷ ষড়েন্দ্িয় দেহমনের অজী- 
ভূত। ইন্দ্রিয়ের সঠিত বাহ্‌ বস্তর সংস্পর্শে জ্ঞানের উৎপত্তি এবং 


১%৬ 


জা হইতে তৃষ্ণার বা বাসনার উৎপত্তি। তৃষ্ণার ফলে ভোগে 
আসক্তি। এই আসক্তি জন্মগ্রহণের ঝৌঁক উৎপাদন করে 
এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে জাত বা! জন্ম (১১) এবং জরামরণ 
(১২) হয়। 

অবিদ্য! যেরূপ ছুঃখের মুলীভূত কারণ, অবিদ্যার নিরোধ ও 
তেমনি দুঃখ নিরোধের উপায় । অবিদ্যা না থাকিলে সংস্কার 
থাকিবে না; সংস্কার না থাকিলে বিজ্ঞান থাকিবে না এবং 
শেষ পর্য্যস্ত ছুঃখদাঁয়ক জাতি, জরামরণ হইবে নাঁ। অন্ুলোম 
স্বীতিতে উক্ত দ্বাদশ নিদানে যেমন দ্বিতীয় আধ্যসত্য, ছঃখ 
সমুদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনি প্রতিলোৌম রীতিতে উক্ত 
দ্বাদশ নিদানে তৃতীয় আধ্যসত্য, ছুঃখনিরোধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে.। 
সুতরাং ধর্মচক্র-প্রবর্তন-স্থত্রে গৌতমবুদ্ধের ধর্মের সার কথা 
পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরাই এই হুত্রকে 
প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং সকল সম্প্রদায়ই শ্বীকার 
করেন যে এই হ্ত্র গৌতমবুদ্ধ কর্তৃক সাঁরনাথে বিবৃত হইয়া- 
ছিল। সুতরাং ঝোদ্বধর্ম্বের অভ্যুদয়ের শুচনা হইতেই 
সারনাঁথ একটা মহাতীর্থ বলিয়! গণ্য হইয়। আসিতেছে । এপর্যন্ত ' 
সারনাথে শুষ্টপূর্বব পঞ্চম বা চতুর্থ শতান্ধের কোন নিদর্শন 
পাওয়া যার নাই; কিন্তু তৎপরবর্তী যুগের, খৃষ্টপুর্ব তৃতীয় 
শতাব্ধ হইতে খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব পর্য্যস্ত এই দেড় হাজার 
বৎসরের নিদর্শন ধারাবাহিক রূপে পাওয়া গিয়াছে । ভারতীয় 
প্রত্ুতত্ব অন্ুুসন্ধীন বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই দেড় হজাঁর বংসরের 
অগ্তর্গত বিভিন্ন যুগের চমৎকা জনক বহু নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে 
উদ্ধত করিয়াছেন । বর্তমান গ্রন্থে শ্রীমান ভবতোষ মজুমদার 
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যোগ্যতার সহিত তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রায় 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী প্রণীত ইংরাজী সারনাথ বিবরণ 
অবণম্বনে এই পরিচয় রচিত হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যাক্ষের মুত্তি 
পরিচয়ে অনেক অভিনব তথ্যও নিবদ্ধ হইয়াছে। সারশখের 
ধংসাবশেষের এবং মৃষ্ঠির পরিচযম ছাড়া গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ত্রী় ইতিহাস এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 
ভাঙ্কর্য্যের ধারাবাহিক বিবরণ নিবদ্ধ করিয়া! গ্রন্থথানির পূর্ণতা 
সম্পাদন করিয়াছেন। দর্শকগণ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যাক়্ের 
সহায়তায় সাঁরনাঁথের ভগ্মাবশেষ এবং মিউজিরম দেখিয়। অবসর 
মত গ্রন্থের অন্ান্ত অংশ, বিশেষতঃ দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অধ্যাক়্, 
পাঠ করিলে সারনাথের স্থৃতি অধিকতর উপভোগা মনে করিবেন 
এমন আশা কর। যাইতে পারে । 


শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ । 





সারনাথ বিবরণ | 


প্রথম অধ্যায় । 
ধন্মচন্র প্রবর্তন | 


প্রায় আড়াই হাজার বত্সর পুর্বেব হিমালয় পর্বতের 
পাঁদমূলে অবস্থিত কপিলবস্ত নামক নগরে ইন্্মীকু বংশের 
অন্যতম শাখা শাক্যকুলে গৌতমবুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যদিগের 
রাজ! ছিলেন। পিতা পুভ্রের নাম রাখিয়াছিলেন 
সিদ্ধার্থ বা জর্ববার্থসিদ্ধ। পিতৃকুলের গোত্র অনুসারে 
সিদ্ধার্থ গৌতম নাঁমে পরিচিত ছিলেন এবং উত্তর কালে 
বৌধিলাভের পর বুদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই 
বুদ্ধ ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ নামে স্থপরিচিত। কুমার 
সিদ্ধার্থ ২৯ বতসর বয়সে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে 
এককালে মুক্তি লাভ করিবার জন্য থৃহত্যাগ করিয়া 
সন্নাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মগধের রাজধানী 
রাজগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে রাজ- 
গৃহের তৎকালীন রাজ৷ বিশ্বিসার তরুণ সন্যাসীকে রাজ্যের 


গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিৎ 
জীবনী । 


২ সারনাথ বিবরণ 


অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ অসম্মত 
হইয়া রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আরাড় কালাম এবং কুদ্রক 
রাসপুত্র নামক ছুইজন সন্্যাসীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ছুই জনের নিকট যাহা কিছু 
শিথিবাঁর তাহা শিখিয়। সিদ্ধার্থ গয়ার সমীপস্থ নৈরঞ্জনা 
(বন্তমান লীলাজান) নদীর তীরবর্তী উরুবেলা গ্রামে 
উপস্থিত হইয়া তথাপ্ন কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিয়।- 
ছিলেন। এই ছু্ষর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে কৌন্ডিনত, 
বঞ্প, ভদ্রিয়, মহানাম, ও অশ্বজিশ নামধেয় পাঁচজন ভিক্ষু 
তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাহার সেবা করিয়াছিলেন । . ইহারা 
বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পঞ্চভদ্রবর্গীয় নামে প্রসিদ্ধ। ছয় 
বসর কাল কঠোর তপশ্চরণের পর সিদ্ধাথ বুঝিতে 
পারিলেন যে কেবল তপস্যা অর্থাৎ উপবাসাদি করিয়া 
শরীরকে কষ্ট দিলে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন 
তিনি গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহারাদি আরশু 
করিলেন । ইহা দেখিয়া কৌপ্ডিন্তাদি পঞ্চ অনুচর মনে 
করিলেন, ছয় বৎসর কাল কঠোর তপশ্চরণ করিয়া যখন 
ইনি বৌধিলীভ করিতে পারিলেন না তখন ইহার বোধি- 
লীভের কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং তাহারা পিদ্ধা- 
থেঁর সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরীর উপকণস্থিত 
খধিপতন বা মুগদাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে 
উরুবেলায একদিন রাত্রিতে বোধিসত্ব+ পাঁচটা স্বপ্ন 


€১) ভাবী বুদ্ধ। 


টি 





ধর্্মচক্রে প্রবর্তন ৩ 


দেখিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গের পর তীহার দূ ধারণা হইল যে 

,পরদিবসই তিনি বোধিলাভ করিবেন । প্রত্যষে গাত্রো- 
থান করিয়া বোধিসত্্ব একট ন্যাপ্রোধ বৃক্ষমূলে উপবেশন 
'করিলেন। এমন সময়ে উরুবেলার গ্রামণী বা গ্রামা- 
ধিপতির দুহিতা সুজাতা আসিয়া তাহাকে ত্বর্ণপাত্রে 
পায়স নিবেদন করিলেন ।. পাত্র সহ পায়স লইয়া 
বোধিসত্র নৈরঞ্জনা'র ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং স্সানান্তে 
কৌগীন বহির্বাস পরিধান করিয়া আহার করিলেন। 
আঁহারান্তে পাঁত্রটী নৈরগ্তনার শোতে নিক্ষেপ করিয়া 
সিদ্ধার্থ বলিলেন, “যদি আজ আমার বোধি বা বুদ্ধত্ব 
লাভের সম্ভাবনা থাকে তবে এই পাত্র যেন শআোতের 
প্রতিকুলে ভাসিয়া যাঁয়।” পাত্র যথার্থই ক্রোতের 
প্রতিকূলে ভাসিয়া গিয়া অবশেষে নাগলোকে উপস্থিত 
হইল । সন্ধ্যার সময় সিদ্ধার্থ নদীতীরের অদূরস্থিত 
একটা পিগ্লল বা ন্গ্রোধ বৃক্ষের মূলে উপনীত হইলেন 
এবং উনার পূর্বদিকে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া! প্রতিজ্ঞা 
. করিলেন 


“ ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং 
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু । 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প ছুর্লভাং 
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥”ঃ 


৪ সারনাথ বিবরণ 


“আমার শরীর শুক্ষ হউক, অস্থি চন্দ ও মাংস 
একেবারে বিনষ্ট হইয়। যায় যাক, তথাপি বোধিলাভ ন। 
করিয়া আমি এই আসন পরিত্যাগ করিব না ।” কথিত 
আছে যে এই সময় সাধুজনের চিরশক্র মার ব| কাঁমদেব 
সসৈন্য উপস্থিত হইয়! তাহাকে নানা উপায়ে বোঁধিমার্গ 
হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছিল তখন মার 
বোধিসত্ব্কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “তুমি যে দান 
করিয়াছ তাহার সাক্ষী কে?” বোধিসত্ব তাহার 
দক্ষিণ হস্তের তর্জজনীর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 
« পুর্ব পূর্বব জন্মের কথ ছাঁড়িয়া দ্রিলেও রাজকুমার 
বিশ্বস্তর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি যে সাত শত 
মহাদান করিয়াছিলাম এই পুথিবী তাহার সাক্ষ্য দান 
করিবে” পৃথিবী বলিয়া উঠিল, « হাঁ, ইহা! প্রুব সত্য |" 
মার পরাভূত হইয়া স্লবলে পলায়ন করিলেন। তখন 
বোধিসত্ব সিদ্ধার্থ পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ধ্যানস্থ 
হইলেন। ধ্যানের বলে রজনীর প্রথম যামে বোধিসত্ব 
দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন এবং দিব্যচক্ষুর দ্বারা'পুর্বর পুর্ব 
জন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন ;* রজনীর মধ্যম 
যামে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র জীবজগতের পরিণতি 
প্রত্যক্ষ করিলেন; রজনীর শেষ যামে ব্যথিত হৃদয়ে 
_ জীবের ছুর্গতির ব্যিয় ভাবিতে ভাবিতে উহার কাঁরণ 


৮২০০, সিন 5 সি সী ওলি পু স্ব 


টিউনস লিল সস সত তর 


১০০০-৩-০, 


প্রা হি ২০ পি 


পা জা 
০ 


শুই এ ইসউুকাস্প ০ সপ 


ধর্মচন্র প্রবর্তন ৫ 


পরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন জরা, মৃত্যু, জন্ম 
প্রভৃতি সকলের মূলে অবিদ্যা বাঁ অজ্ঞান এবং অবিদ্যার 
নাশ হইলেই জীবের সকল প্রকার দুঃখের শেষ অর্থাৎ 
মুক্তি হইতে পারে। তিনি দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের 
সমুদয় বা কারণ, দুঃখের নিরোধ বা নাশ এবং দুঃখ 
নিরোধের পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন বুঝিতে 
পারিলেন তিনি সন্যোধি বা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
বুদ্ধ বা তখাগত হইয়াছেন, আর তাহাকে জন্মমরণের 
বশীভূত হইতে হইবে না। ঠিক প্রত্যুষে এই ঘটনা 
ঘটিল। সন্বোধি লাভের পর মোক্ষ সুখ অনুভব করিবার 
জন্য গৌতম প্রথম সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের পাঁদমূলে অবস্থান 
করিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহ অজপালন্যপ্রোধ মুলে উপ- 
ধেশন করিয়া কাটাইলেন। তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দ 
গাছের তলায় আসিয়। উপবেশন করিলেন। এই সময় 
অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় নাগরাজ মুচলিন্দ ফণা বিস্তার 


করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। মুচলিন্দ 


বৃক্ষমূলে সাত দিন থাকিয়। বুদ্ধ রাজায়াতন বৃক্ষের মূলে 
আঙিয়া বসিলেন এবং এখানেও সাত দিন কাটাইলেন। 
এই সময়ে ব্রপুষ এবং ভল্লিক নামক দুইজন বণিক উৎ- 
কল হইতে আদিবার পথে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন এবং আহারার্থ বুদ্ধদেবকে পিক ও মধু 
নিবেদন করিবার অনুমতি প্রীর্ঘন! করিয়াছিলেন। 


৬ সারনাথ বিবরণ 
বুদ্ধের নিকট কোনও ভোজন পাত্র ন1 থাকায় গন্ধবর্রাজ 
ধৃতরাষ্টর, নাগরাজ বিরূপাক্ষ, কুস্তাগুরাজ বিরুধক এবং 
যক্ষরাজ বৈশ্রাবণ এই চারিজন দ্রিকৃপাঁল চারিটা শিলা পাত্র 
আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতায় চারিটা 
পাত্র একটাতে পরিণত হইয়াছিল এবং তিনি উহাতে 
আহার করিয়াছিলেন । বণিকদ্য় বুদ্ধ ও ধর্মের 
শরণাগত হইয়া বুদ্ধের প্রথম উপাসক বা গৃহস্থ শিষ্য 
হইয়াছিলেন১। তারপর বুদ্ধদেব রাজায়াতন বৃক্ষের মূল 
ত্যাগ করিয়া পুনরায় অজপালন্যগ্রোধের তলে ফিরিয়। 
গিয়াছিলেন এবং তিনি যে মহাসত্য লাভ করিয়াছেন তাহা 
জগ সমক্ষে প্রচার করিবেন কি না ইহাই চিন্তা 
করিতেছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা ও অন্যান: দেব্গণ 
তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন-_ 

“পাতুরহোসি মগধেস্থ পুব্ে 

ধন্মো অস্ুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো । 

অপাপুর্‌ এতম্‌ অমতস্জ হ্বারমূ 

স্বন্নতু ধন্মম্‌ বিমলেনানুবুদ্ধম” ॥ 

«এখন পঙ্কিলহৃদয় শিক্ষকগণের উদ্ভাবিত ধন 


মগধে প্রচলিত আছে; তুমি অমরত্বের দ্বার খুলিয়া 


€১) ললিতবিস্তর, নিদানকথা প্রভৃতি অনুসারে সম্বোধিলাভের পর 
সপ্তম সপ্তাহে বুদ্ধের সহিত ত্রপুষ ও ভল্লিকের মিলন হয়। . 


পু 2 প্রজশ ভিতর 7 মা 0 পে ৩ 


এ অক সক 


পাট তা উইক এ অসার ৯৮০০ জাই 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ৭ 


দাও; লোকে নির্ম্মলহৃদয় বুদ্ধ কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম 
শ্রবণ করুক 1” ব্রহ্মার স্ততি বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান 
বুদ্ধদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট প্রথম 
তিনি ধর্ম প্রচার করিবেন এবং কোন ব্যক্তিই বা তাহার 
গভীর নীতিবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন । 
তখন তিনি ভাবিলেন, আরাঁড়কাঁলাম এবং কুদ্রক-রাঁম- 
পুত্রের নিকট ধর্ম প্রচার করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই 
জানিতে পারিলেন যে এই ছুই জ্ঞানী পুরুষ ইতিমধ্যে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তারপর কৌগ্ডিন্যাদ্ি পঞ্চভন্ত্র- 
বর্গীয়ের কথা তাহার স্মরণ হইল এবং তীাহাদ্রিগের নিকট 
প্রথম ধন্ প্রচার করিবেন সঙ্কল্ল করিলেন। পঞ্চভন্্র- 
বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাশী নগরীর নিকটবর্তী মুগদাব খধি- 
পতনে বাস করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তথাগত তথায় 
গমন করিলেন । 

প্রাচীন ঝষিপতন বা মবগদাৰ এখন সাঁরনাথ নামে 


পরিচিত । সারনাথের ধূংসাবশেষ বারাঁণসী নগরের, 


প্রায় ছুই ক্রোশ উত্তরে গাঁজীপুর যাইবার পথের ধারে 
অবস্থিত । বর্তমান কালে এই রাজপথ দিয়া বা রেল 
যোগে সারনাথ যাওয়া যায় । পুরাকালে বাঁরাণসী হইতে 
এই স্থানে যাইবার একটা সরল পথ ছিল। এই পথের 
কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্তমীন আছে। ওরজজেবের 


মস্জিদের নিকটস্থ পঞ্চগঙ্গাঘাট হইতে একটা পুরাতন: 
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ঘ্বযষিপতন বা মুগদা ব-- 
বর্তমান সাঁরনাথ। 


৮. .  সাঁরনাথ বিবর্ণ 

পথ লাটভৈরবের দক্ষিণদিক দিয়া বরুণা নদীর অপর 
পার পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের ধুংসাবশেষ বর্তমান 
রেলপথের নিকট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অক্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যাস্ত এই স্থানে মোগল যুগের 
তিনটা খিলানযুক্ত একটা পুল ছিল, বন্যার প্রকোপে 
তাহ|ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । সারনাথের খধষিপতন (পালি 
ইসিপতন) নাঁম হইবার কাঁরণ মহাবস্তু অবদান নামক 
গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। বাঁরাণসীর সাদ্ধ যোজন 
দুরে এক মহাবন ছিল এবং তথায় পঞ্চশতজন প্রত্যেক- 
বুদ্ধ বাস করিতেন। এই পঞ্চশতজন প্রত্যেক- 
বুদ্ধ আকাশ মার্গে উথিত হইয়া পরিনির্র্বাণ লাভ করেন 
অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন। তীহাদিগের শরীর এই বন 
খণ্ডে পতিত হওয়ায় এই স্থানের নাম খধিপতন 
হইয়াছিল২ । চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান খুষ্টায় পঞ্চম 


স্িপপশবপপাতশপপপপীপপপাপি পপি শি পিপিপি পপিপপপপাশ শি শশিশিপ শীিশিিশিপিপিপল পতি তাপ পাপী পালা পাপা ০০ 


(১) প্রতোকবুদ্ধ--যাঁহা'রা বুদ্ধত্ব লাভ করেন কিন্ত ধর্ম প্রচার করেন না। 


(২) ফরাসী পঙ্ডিত সেনারের (107. ঘা. 9০797 মতে 'খধিপতন' খষি- 


পত্তন শব্দের অপত্রংশ। এই স্থানে অনেক খধষি বাঁ সাধক বাস করিতেন 
বলিয়া ইহার নাম খষিপত্তন হইয়াছিল। কালক্রমে খষপত্তন নামটী জনদাঁধা- 
রণের নিকট অপরিচিত হয় এবং খধিপতন নাম প্রচলিত হয় ও খষিপতন 
নামের বুাৎপত্তি স্বরূপ এই আখ্যায়িকাটী কল্পিত হয়। | 

খধিপত্বন হুইতে খধিপতনের উৎপত্তি যেমন সপ্তব খষিপতন হইতে 
খধিপত্তনের উৎপত্তি সেইরূপ সম্ভব । স্থানের নাম জনপাধ।রণের মুখে প্রচলিত 
ছিল এবং জন্সাধারণ প্রাকৃত ভাষ(ই ব্যবহার করিত। 





ধর্মচক্র প্রবর্তন ৯ 
শতাব্দের প্রথম ভাঁগে (৪০৫-৪১১) ভারতবর্ষে আসিয়া" 
ছিলেন। তিনি তাহার ভ্রমণ বৃত্তাস্তে খধিগতন নাম 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ এই বনে 
বাঁস করিতেন এবং ভগবান গৌতমবুদ্ধের মোক্ষলাভের 
সময় নিকটবর্তী শুনিয়া এই স্থানে ভিনি পরিনির্ববাণ 
লাভ করিয়াছিলেন । | 

বুদ্ধদেবের পূর্ববজন্মের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া 
পালি জীতক লিখিত হইয়াছে । এ গ্রন্থে এবং মহাবস্ত্ব 
অব্দানে খধিপতনের অপর নাম মুগদায় বা স্বগদাবের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গল্পটা লিখিত আছে। গৌতমবুদ্ধ 
এক সময়ে ৫** মগের দলপতিরূপে জন্ম গ্রহণ কিয়! 
এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেন। তখন তাঁহার নাম 
ছিল ন্যগ্রোধ। ন্যগ্লোধ দেখিতে অতি স্থন্দর ছিল? তাহার 
ছিল স্বর্ণের মত ন্সিগ্ধ কান্তি, মাঁণিক্যের ম্যায় উড্ভুল 
চক্ষু, রৌপ্যের স্তাঁয় শুভ শৃঙ্গ, সিন্দুরের মত লাল বর্ণ মুখ 
অলক্তরাগে রঞ্জিত চার়িখানি খুর, চামরের ন্যায় পুচ্ছ 
এবং অশ্বশাবকের শ্ঠায় বৃহৎ দেহ। ম্যগ্রোধের 
সহোদর বিশাখ অন্ধ এক যুথের অধিপতি হইয়া! এই 
অরণ্যে বিচরণ করিত! তাহার আকৃতি বোধিসত্বের 
(্ঘগ্রোধের) অনুরূপ ছিল । এই সময় কাশীরাজ ব্রহ্ম- 
দত্ত অনুচরবুন্দ সহ প্রত্যহ এই বনখণ্ডে ম্ব্গয়া করিতে 


আসিতেন এবং অনেক ম্বগ বধ করিতেন। হুরিণগুলি 
০-৪ 


১০ সারনাথ বিবরণ 


তাহাদিগের এই বিপদের কথা ম্যঞ্রোধের নিকট বলিল। 
স্যগ্রোধ ও বিশাখ ছুই ভ্রাতা রাজা ব্রক্মাদত্তের নিকট 
গিয়। নিবেদন করিল যে তিনি প্রত্যহ স্বগ শিকাব করেন 
বলিয়! অনেক মগ আহত হইয়া কষ্ট পায়, কতক বা 
আতঙ্কে মরিয়। যাঁয়। অতএব তাহার! প্রস্তাব করিল 
যে যদি রাজা আর এ বনে মুগয়া করিতে না যান তবে 
তাহারা ছুই দল হইতে পাল! ক্রমে একটা করিয়া মগ 
প্রতিদিন র'জপ্রাসাদের রন্ধনশালায় প্রেরণ করিবে। 
রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সেই দিন হইতে 
পালা ক্রমে একটী করিয়া মুগ রাঁজাঁর রন্ধনগৃহে যাইতে 
লীগিল। 

একদিন বিশাখের দলের একটী হুরিণীর পালা 
উপস্থিত হইল । হরিণী তাহার দলপতির নিকট গিয়। 
জাঁনাইল যে নে গর্ভবতী । এখন সে পালা রক্ষা করিতে 
গেলে গর্ভস্থ শাবকও হত হইবে। শাবকটা প্রসূত 
হইয়া কিছু বড় হইলে তবে সে পালা রক্ষা করিতে 
ধাইবে। অতএব এখন তাহার পরিবর্তে অন্য কাহাকে 
পাঠান হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব মত বিশাখের যুখের 
কোন মৃগ যাইতে সম্মত না হওয়ায় হরিণী ভগ্রহ্ৃদয়ে 
স্যগ্রোধের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ন্যাগ্গোধ 
হরিণীকে অভয় দিয়! স্বয়ং রাজবাটার রন্ধনশালায় গিয়া! 
বুপকাষ্ঠে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল। রাজা ত্রহ্মদত্ত 


০ জালা ০ ৯৮ ১৩ 


ধন্মচক্র প্রবর্তন ১১ 


পূর্বেবেই ম্যগ্রোধকে অভয় দান করিয়াছিলেন, এখন 
তাহার আসিবার কারণ শুনিয়া ও তাঁহার মহ অস্তঃকর- 
ণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রতিদিন ন্যগ্রোধের 


বা বিশাখের যৃথের একটা করিয়া হরিণ পাঠাইবার প্রথা 


রহিত করিয়া দিলেন । রাজা ব্রন্মদত্ত মগদিগকে “দায়! 
অর্থাৎ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া, কিন্থা 
এই “দাব' (অরণ্য) মধ্যে নিরাপদে বিচরণ করিতে 
দিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম মুগদায় বা! মুগদা 
হইয়াছিল। বর্তমান সারনাথ (শারঙ্গনাথ) নামও এই 
উপাখ্যান ম্মরণ করাইয়৷ দ্েয়। সারনাথের আধ মাইল 
ব্যবধানে শারঙ্গনাথ নামক শিবের মন্দির আছে । 


বুদ্ধদেব খষিপতনে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দুর 


হইতে আদিতে দেখিয়া তীহার ভূতপুর্ব পাঁচটা সঙ্গী 


পরস্পর বলিতে লাগিলেন,“ শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। 
এখানে এই “বাহুলিক; (যাহার বাহাড়ম্বর বেশী) এবং 
« প্রধান বিভ্ভান্তো ' (বিভ্রান্ত) আসিলে আমরা প্রণাম 
বা অভ্যর্থনা করিব নী; তবে যদি এখানে উপবেশন 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এ আসনে বদিতে 
পারেন 1৯ কিন্তু যখন বুদ্ধদেব নিকটবর্তী হইলেন তখন 
ভিক্ষু পাঁচজন আর তাহাদিগের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে 
পারিলেন না, বুদ্ধদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। একজন 


বুদ্ধদেবের সারনাথে 
আগমন ও ধর্ম গ্রচার। 


১২ সারনাথ বিবরণ 


তাহার ভিক্ষাপাত্র ও উত্তরীয় লইলেন; একজন তাহার 
বসিবার আঁসন প্রস্তুত কবিয়া দিলেন ; তৃতীয় ব্যক্তি 
তাহার পা ধুইবার জল আনিয়া দ্দিলেন। বুদ্ধদেব আসন 
গ্রহণ করিয়া হস্তপদাদি প্রক্মালম করিলে পর ভিক্ষা 
তাহাকে নাম ধরিয়া ও বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন । 
বুদ্ধদেব এইরূপ সম্বোধন শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 
* হে ভিক্ষুগণ, তথাগত জম্পূর্ণ সন্বোধিলাভ করিয়াছেন ; 
আর তোমরা তথাগতকে নাম ধরিয়া এবং বন্ধু বলিয়! 
সম্বোধন করিও না; তোমরা শুন, আমি অহ (জীবন- 
মুক্ত) হইয়াছি। আমি অমৃত লাঁভ করিয়াছি। আমি 
যে পথ তোমাদিগকে দেখাঁইব সে পথ যদি গ্রহণ 
কর তাহ! হইলে ধর্দমজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত 
হইতে সমর্থ হইবে ।*' তারপর বুদ্ধদেব তাহার প্রসিদ্ধ 
ধর্্মচঞ্র প্রবর্তন নামক প্রথম সুত্র বিবৃত করিলেন। 


বুদ্ধদেব বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত ব্যক্তিগণ 
দুইটী চরম পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন; একটী ভোগ 
বিলাসের পথ, অপরটী কঠোর তপস্তার পথ। কিন্তু 
এই দুয়ের কেন একটী পন্থা অবলম্বন করিলে নির্ববাঁণ 
বা! মোক্ষলাভ কর! যায় না। অতএব এই ছুইটা পথই 
পরিত্যজ্য । এই ছুইটী পথ পরিত্যাগ করিয়! মধ্যমা, 
প্রতিপদ বা মধ্যপথ অবলম্বন করা কর্তব্য । সেই মধ্য 
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নু 
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পথটা কি? এই “মার্য্য অফ্টাঙ্গিক মার্গ' সেই মধ্য পথ। 
যথা-_সম্মা দিট্রি_সম্যক্‌ দৃষ্টি; সম্মা সংকপ্পো-_সম্যক্‌ 
সংকল্প » সমন্মা বাচা সম্যক বাক্য; সম্মা কম্মাস্তো 
সম্যক কর্ম্ান্ত;ঃ জন্মা আজিবো_সম্যক্‌আজীব; সম্মা 
বায়ামো--সম্যক্‌ ব্যায়াম; সম্মা সতি--সম্যক্‌ স্মতি; 
সম্মা সমাধি_-সম্যক্‌ সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটা 
আধ্য সত্য । দুঃখ আর্ষ্য সত্য ; ছুঃখ সমুদয় (ছঃখের 
কারগ) আর্ধ্য সত্য; ছুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য ; দুঃখ 
নিরোধগামিনী প্রতিপদ আর্য সত্য। দুঃখ 
কাহাকে বলে? জাতি পি ছুক্খা- জন্ম ছুঃখকর, 
জর! পি ছুক্খা__জর] ছুঃখকর, ব্যাধি পি ছুক্খা-_ব্যাধি 
ছুঃখকর, মরণমূ পি ভুকৃখম্‌- মরণ দুঃখকর, অগ্িয়েহি 
সম্পযোগো! হুক্খো! “ অপ্রিয় বস্তর সংযোগ দুঃখকর, পিয়ে 
হি বিপ্রষোগো ছুক্খো-শ্রিয় বস্তর বিয়োগ ছুঃখকর, 
ইয়ম পিয়ম ন লভতি তম পি ছুক্খম-_আকাঙ্থিত বস্ত্র 
অগ্রাপ্তি ছুঃখকর। ছুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপত্তি 
হয় কোথা হইতে ? তৃষ্ণা বা বাসনা হইতেই দুঃখের 
উৎপত্তি । ছুঃখ নিরোধ হয় কি প্রকারে ? তৃষ্ণা ৰা 
বাসনার নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিরোধ হয়। দুঃখের 
নিরোধের পথ কি? হে ভিক্ষুগণ, এই ঘর্ধ্য অফ্টাঙ্গ 
মার্গ ছুঃখ্‌ নিরোধের পথ । যথা: সম্যক্‌ দৃষ্টি-_বিশুদ্ধ 
মত গ্রহণ ) সম্যক্‌ সঙ্কল্প--উচিত কর্ম করিবার ইচ্ছা. 


! 


বৌদ্ধ তীর্থরূগে 
সারনাথ। 


১৪ সারনাথ বিবরণ 


সম্যক বাক্য--সত্য কথা ধলা; সম্যক কর্্মীস্ত--উচিত 
কাজ কর! ; সম্যগাজীব--সৎ পথে চলিয় জীবিকা নির্বাহ 
করা; জম্যক ব্যায়াম_-উচিত চেষ্টা; সম্যক স্মতি 
_সৎকথ! স্মরণ করা; সম্যক সমাধি সত্যের 


ধ্যান।” 


_ পৃথিবীতে যত প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে দকল 
সম্প্রদায়ের লোকই এই কতিপয় বাক্যকে বুদ্ধদেবের 
প্রথম উপদেশ বাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এই কয়েকটা বাক্যে নিবদ্ধ উপদেশই বৌদ্ধধর্মের 
সারকথা। এই উপদেশ বাকানিচয় ধশ্মচক্র প্রবর্তন 
সুত্র নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল উপদেশ বাক্য প্রচার 
করিয়া ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে নৃতন ধর্মরাজ্য 
স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন । বাঁরাঁণসীর উপকণ্টে 
সুগদাব খধিপতনে বুদ্ধদেব এই কয়েকটা মহাঁবাক্য 
প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই এই স্থানের এত মহিমা । 
মহাপরিনির্ববাণসূত্রে কথিত আছে যে বুদ্ধদেব ইহলোঁক 
ত্যাগ. করিবার পূর্বের তদীয় প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়া 
যান যে বুদ্ধভক্তেরা চারিটা পবিত্র স্থান পরিদর্শন 
করিবেন। জন্মস্থান_-কপিলবস্তর লুম্বিনী নামক উদ্যান; 


সন্বোধি বা সিদ্ধিলাভের স্থান-_গয়ার নিকটবর্তী উরুবিন্ব 


(পালি উরুবেলা) গ্রামের (বর্তমান বুদ্ধগয়া) বোধিবৃক্ষ ; 
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চা 


ধন্্নচক্র প্রবর্তন ১৫ 


ধর্্চক্র প্রবর্তনের স্থান--স্বগদাব বা খষিপতন (সাঁরনাথ); 
মহাপরিনির্ববাণের স্থান--মলদিগের রাজধানী কুশীনগর 
(বর্তমান গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কাশিয়া)। তদবধি 
এই পার্থ দ্বিসহত্র বসর ধরিয়া এই তীর্ঘচতুষ্টয়ের 
অন্যতম সারনাথ বুদ্ধভক্তজনের নিকট পুজা প্রাপ্ত 
হইয়া আসিতেছে । 


মৌর্ধ্য যুগের পিদর্শন-_ 
অশোক ত্তত্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ইতিহাস | 


বুদ্ধের মহাঁপরিনির্ববাণের পর হইতে মৌর্য আট 
অশোকের অভ্যুদয়ের পূর্বব পধ্যন্ত খষিপতনের ইতিহাস 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । এই সময়ে নিশ্চয়ই এখানে বৌদ্ধ 
সও্ঘারাম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই 
প্রাচীন সঙ্বারামের কোনও চিহ্ন এ পধ্যস্ত আঁবিদ্কৃত 
হয় নাই। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময় হইতে খুষ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এই প্রায় নার্ধ সহশ্র বসরের 
সারনাথের ইতিহাস প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাক্কর্য্ের ধূংসা' 
বশেষ এবং ভগ্রস্তুপ অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া 
গিয়াছে । অশোকের সময়ের তিনগি কীর্তির নিদর্শন 
এখনও সারনাথে বিদ্যমান_-অশৌকের অনুশাসন যুক্ত 
স্তম্ভ বা লাট, ইষ্টক নির্মিত ধর্ম্মরাজিকার (্তুপের) 
ভিত্তি এবং একটা প্রস্তর বেদ্রিকাঁর (৮1108) ভগ্মাংশ। 
বৌদ্ধসঞ্ঞে দলাদলি নিবারণের নিমিত্ত মহারাজ অশোক 
অনুশাসন সহ উক্তস্তস্ত আনুমানিক ২৫০ খুষট পুর্ববাব্ডে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্তস্তটা ভগ্নাবস্থায় প্রাপ্ত 


ইতিহাস ১৭ 


হইলেও ইহার উপরিভাগে উৎকীর্ণ অনুশাসনখানি প্রায় 


সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে । (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 


সারনাথে অশোকের দ্বিতীয় কীর্তি ইষ্টক নির্মিত 
ল্ুপ১। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঁঠে অবগত হওয়া যায় 
যে বুদ্ধদেবের মহাঁপরিনির্বধীণের পরে তাহার দেহের 
ভল্ম আট ভাগ করা হইয়াছিল এবং রাজগ্রহ, বৈশীলী, 
কপিলবস্তু, অলকঞ্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাব। ও কুশী 
নগর এই আটটী স্থানে তাহা প্রোথিত করিয়া তদুপরি 
এক একটা স্তুপ নির্্মীগ করা হইয়াছিল প্রবাদ আছে 
সম্রাট অশোক রামগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য স্থানের স্তুপগুলি 
খনন করিয়া এবং এ সকল স্তুপে প্রোথিত বুদ্ধদেবের 
দেহের ভন্মাঁধশেষ ৮৪,০০০ ভাগে বিভক্ত করিয়। 
৮৪,০০০ ধর্ম্মরাজিকা বা স্তুপ নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। 
অশোক স্তন্তের দক্ষিণে আবিষ্কত যে ইফ্টক নির্মিত 


স্তুপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয় তাহা আদৌ 


(১) সপ ইষ্টক বা প্রস্তরে নিরেট ভাবে নির্মিত হইত। ইহা কোন সাধু 


বা বড়লোকের দেহাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য, কোন স্মরণীয় ঘটনা লোকের 
মনে জাগাইয় রাখিবার জন্যঃ অথবা! কোনও মহৎ ব্যক্তির উদ্দেখে প্রতিষ্ঠিত 
হইত। এই জাতীয় স্তুপ বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নির্ম্মীণ 
করিত। কোনও কোনও বৌদ্ধ গ্রস্থ অনুসারে কেবল বুদ্ধ বা চক্রবর্তাদিগের 
ভন্মাবশেষই স্তপে সমহিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইত, কিস্ত সাধারণতঃ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং আচাধ্যগ্ণণও এই সম্মান পাইতেন। | 


ধর্মরাজিকা শুপ। 





অশোক নির্দিত 
বেদিক1। 


শুঙ্গ যুগের নিদর্শন। 


১৮ জাঁরনাথ বিবরণ 


রাজা অশোক কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল এবং প্রায় দেড় 
হাজার বৎসর পরে তাহার আয়তন অনেকটা বদ্ধিত করা 
হইয়াছিল। ১৭৯৪ খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাঁশীর 
রাজার দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ এই স্তুপটা বিধুস্ত করিয়া 
ইহার উপাদান লইয়। কাশীতে জগত্গঞ্জ স্থাপন করিয়া! 
ছিলেন বলিয়া প্রত্ুতাত্বিকের৷ এই স্তুপের ধুংসাবশেষকে 
“জগতসিংহ স্তুপ” বলিতেন। রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী 
কৃত সারনাথ বিবরণের তৃতীয় সংস্করণে এই স্তুপকে ' ধর্মম- 
রাজিক? নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 


অশোকের তৃতীয় কীর্তি একটা প্রস্তর বেদিকা 
(811108) বা প্রাচীর। ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে কাশীর 
ইঞ্জিনিয়ার ওরটেল (09191) সাহেব সারনাথের প্রধান 
মন্দিরের (00210 ৪1106) দক্ষিণ কক্ষের ভিত্তি খনন 
করিতে গিয়া ইহা আবিষ্কার করেন। রায় বাহাদুর 
পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী অনুমান করেন যে এই বেদিকা 
অশোকনির্িত স্তুপের উপরিভাগের হর্িকায় নিবদ্ধ 
ছিল। | 

আনুমানিক ২৩১ খু পূর্ববান্দে অশোকের দেহা- 
বসানের অনতিকাল পরেই মৌর্যসামমাজোর গৌরব 
রবি অস্তমিত হইয়াছিল। ধর্ম প্রচার করাই সমাট 


. অশোকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় মৌর্য সাআাজ্যের 


ইতিহাস ১৯ 


রাট্রীয় বন্ধান দৃঢ়তর করিবার তিনি অবকাঁশ পান নাই | 
ুপুর্বৰ দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রারন্তে গান্ধার, কপিশা, 
অন্ধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিয়াছিল। আনুমানিক ১৮৪ খুষ্ট পুর্ববান্দে “সেনা- 
পতি' পুষামিত্র তীহা'র প্রভু মৌর্ধযরাজ বৃহুদ্রথকে হত্যা 
করিয়া! পাটলিপুত্রের পিংহাসন অধিকার করিয়! শু 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং অশ্বমেধ ষজ্ঞাদ্ির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তিনি এবং তীাহাঁর উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধশ্্ন সম্বন্ধে 
উদাসীন ছিলেন বলিয়া সারনাথে শুঙ্গ সম্রাটদিগের 
কোন খোদ্দিত লিপি পাওয়া যায় নাই, কেবল এ 
সময়কার প্রস্তর বেদ্িকার কয়েকটা স্ত্ত প্রধান মন্দির 
ও অশোক স্তম্ভের চারিদিকে পাওয়া গিয়াছে । এই 
স্তম্তগুলিতে ব্রাহ্গী অক্ষরে দতিগণের নাম উৎকীর্ণ 
আছে। এ সময়কার একটী স্তন্তশীর্ষ প্রধান মন্দিরের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯০৬-৭ খুষ্টাবে 
উক্ত মন্দির খননকালে একটী প্রস্তর নিশ্মিত শু 
যুগের নরমুগ্ডের ভগ্নাংশ [বি১] আবিষ্কিত হইয়াছে । 
বোধগয়া, ভারত, সঁচী প্রভৃতি স্থানের কীর্তি চিহ্ন 
দেখিলে মনে হয় যে শুঙ্গ রাজগ্ণ বৌদ্ধ না হইলেও 
তগ্কালে জনসাধারণের বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। শুঙ্গ বংশীয় শেষ রাঁজ। দেবভূমি বা দেবভৃতি 


কুষাঁণ যুগের নিদর্শণ-- 
বোঁধিসন্ব মুর্তি, ছত্র 
ও দ্ড। 


২০ সারনাথ বিবরণ 


অত্যন্ত দুশ্চরিদ্র ছিলেন এবং এই নিমিত্ত তাহার ত্রাহ্গণ 
মন্ত্রী বাস্তুদেব আনুমানিক ৭২ পূর্ব খুষ্টাব্দে তাহাকে 
হত্যা করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়। 
ছিলেন। এই রূপে শুজ বংশের পতন হয়। তৎুপরবর্তী 
যুগের প্রাচ্য ভারতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। 


খুষ্ীয় গ্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ৬০ 
খুঃ) ইয়ুচি বংশোভ্ভব কুষাণগণ পাঞ্জাৰ প্রদেশ অধিকার 
করিয়াছিলেন । যিনি এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়। 
ছিলেন তাহার নাম কুজল কদফিস (51819 780- 
[00)19০8) | তীহাঁর উত্তরাধিকারী বিম কদফিস (ড5728 
10801011598) বোধ হয় বাঁরাঁণসী পর্য্যন্ত সাআাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । আনুমানিক ১২৫ খুষ্টাব্দে কুষাণবংশীয় 
কণিক্ষ পাজ্যলাভ করিয়াছিলেন । কোন কোন পণ্ডিত 
মনে করেন কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন এবং তীহার অভিষেকের দিন হইতে শকাব্জ 
গণিত হহাতছে। কণিক্ষ চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত কুষাণ 
সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন । প্রথমে কণিক্ষ জোরোস্ত্রীয় 
(200851718)) দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু 
পরে মৌর্য জন. অশোকের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহারই সময়ে 
মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কণিক্ষের রাজত্ব 


রসিক সি কারান কলল রা ব্রার কারের রর অনি জরারানা রিনার 


নর হরি নলাদিত ১৭ রনির নর িরটর্রারাকাকা 


ইতিহাস ২১ 


কালে নানা স্থানে বৌদ্ধ মন্দির ও স্তূপাদি নির্মিত 
হইয়াছিল। সারনাথে কণিক্ষের সময়ের একটা বৃহ বোধি- 
সত্ব মূর্তি (চিত্র ৭) এবং প্রকাণ্ড ছত্র ও দণ্ড [বি (এ)১] 
পাওয়া গিয়াছে । এই মৃত্তির পাদ্পীঠে ও পশ্চাতে এবং 
ইহাঁর ছত্রের দণ্ডে যে তিনটা লিপি খোদিত আছে তাহ 
পাঠে অবগত হওয়া যাঁ় যে মহারাজ কণিক্ষের তৃতীয় 
রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে বুদ্ধদেবের পাদচারণ স্থানে ত্রিপিটক- 
বিদ্‌ ভিক্ষু বল একটা বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং ছত্র ও হষ্টি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই খোদিত লিপিতে মহাক্ষত্রপ 
(9798 3৪:81) খরপলান এবং ক্ষত্রপ (১2780) 
বনস্পরের নামও উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
অনুমান হয় যে জারনাথ ও বারাণসী তখন কুষাণ সাআ্া- 
জ্যের অন্তভূত ছিল এবং মহাক্ষত্রপ খরপল্লান তৎ- 
প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তী ছিলেন। কুবাঁণযুগের' 
আর একটা নিদর্শন, প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে 
অবস্থিত স্তূুপের নিকট আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি । 
ইহতে বৌদ্ধদিগের আর্ধযসত্য চতুষ্টয়ের কথা লিখিত 
আছে [ভি (সি)১১]। 

মহারাজ কণিক্ষের পরে বাঁসিক্ষ ও বাসিক্ষের পরে 
হুবিষ্ষ কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং তীহার মৃত্যুর পর বাস্থদেব কুষাণ সিংহাসনে 


শুঙ্গ যুগে সারনাথ। 


২ সাঁরনাথ বিবরণ 


আরোহণ করিয়াছিলেন । মখথুরা ব্যতীত ভারতবর্ষের 
অন্য কোনও স্থানে হুবিক্ষের এবং বাস্বদেবের সময়ের 
খোদিত লিপি এখনও শাবিষ্কত হয় নাই বলিয়া কুষাণ 
সাআজ্যের সহিত বারাণসীর তখন কিরূপ সম্বন্ধ ছিল 
তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ॥ 

খুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বারাণসীর ইতিহাস একেবারে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে লিচ্ছবি রাজ- 
বংশের জামাতা চন্দ্রগুপ্ত মগধে একটা নূতন রাজ্য 
স্থাপনের সুচন! করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতা 
ঘটোৎ্কচ গুপ্ত সম্ভবতঃ সামান্য সামন্ত নরপতি ছিলেন । 
৩১৯ খুষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক কাল হইতে *গুপ্তাব্র, 
নামে একটা নৃতন অবন্দ প্রচলিত হর। খুষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীর মধ্যতাগে (৩৩৫ খুষ্টাব্দে) লিচ্ছবি রাজবংশের 


দৌহিত্র ও চন্দ্রগুপ্ডের পুত্র সমুত্রগুপ্ত স্িহাসনে আরোহণ 


করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে উত্তর এবং পুর্ব 
ভারতে গুপ্ত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুক্রগুপ্তের 
দিগিজয় কাহিনী প্রয়াগের অশোকন্তস্ত গ্রাত্রে 'উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে । তিনি ত্রান্ষাণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং 
অশ্বমেধ যজ্ভাদি করিয়াছিলেন । এই সময়ে ব্রান্মণ্য 
ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সুত্রপাত হয়। আনুমানিক ৩৮০ 
খুকটান্দে সআট সমুব্রগুপ্তের দেহাবসানের পর তদীয় 
পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 


উইক সা আক হল পতল হাসি কী পল পি দি প্জ 


সাপ সান 


কার 


০২ টু অপ 


সঃ 


আন উকিল ০০৭0 





ইতিহাস ২৩ 


বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ পূর্ব £ ৪১৩ খুষ্টাব্ৰ পর্য্য্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। তীহাঁর রাজত্ব কালে চীনদেশীয় 
পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আমিয়াছিলেন এবং 
তাহার ভ্রমণ বুত্তান্তে খধিপতনের নাম উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। 


প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের 
কোন লিপি বা মুদ্রা সারনাথে পাওয়| যাঁয় নাই, তবে 
কাশী যে দে সময় গুপ্ত সাতরাজ্যের অধীন ছিল সে বিষয় 
কোন মন্দেহ নাই। ৪১৩ খুষ্টাব্দে ছিতীয় চন্দ্রগুপ্ডতের 
মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগুপ্ত রাজ! হইয়াছিলেন এবং 
৪৫৫ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সারনাঁথে 
ধর্মারাজিকা (জগৎসিংহ) স্তূপের দক্ষিণে আবিষ্কৃত একট 
বুদ্মূর্তির [বি(বি)১৭৩] নিম্সদেশে “দে (য়) ধন্মোহয়ং 
কুমারগুগুস্ত'” লিপি উৎকীর্ণ থাকায় প্রমাণ হইতেছে ষে 
বোধ হয় ইহা রাজ কুমারগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। 
কুমারগুপ্ডতের পর তদীয় জ্যেষ্টপুত্ ্ন্দগুপ্ত সাস্্রাজ্য 
ল'ভ করিয়াছিলেন। .স্কন্দগুপ্তের সময় পু্যমিত্রীয় ও 
হৃণগণ আর্যাবর্ত আক্রমণ করিলে তিনি প্রথম বারে 
আক্রমণকারিদ্িগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
য় পঞ্চমূ শতাব্দীর শেষভাগে হ্ণগণ পুনরায় ভারত" 


-. বর্ষে প্রত্যাগমন কবিযাছিল এবং কপিশা ও গাঙ্ধার 
| 4) 


গুপ্ত যুগের নিধর্শন_- 
কুমারপগুপ্ত ও বুধ 
ওপ্তের রাজ্যকালের' 
বুদ্ধমর্তি। 





২৪ সারনাথ বিবরণ 


অধিকার করিয়া একটা নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হিইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে ৪৬৭-৪৬৮ 
ৃষটান্ে» মহারাজাধিরাজ ন্দগুপ্ডের মৃত্যুর পর তীহার 
কোন: সন্তানাদি না থাকায় তীয় বৈমাত্েয়ভা ভাতা পুরগুগ্ 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্পকালই 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৪৬৯ খুষ্টীর্দে তাহার পুত্র 
ম্রসিংহগ্তপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
আনুমানিক ৪৭৩ বুষ্টাব্দে নরসিংহগুপ্ত পরলোক গ্রমন 
করিলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। ১৯১৪-১৫ খুষ্টাব্দে হারগ্রীবস্‌ (ঢাঞ- 
£6959৪) সাহেব সারনাথে একটা বুদ্ধমূত্তি আবিষ্ষার 
করিষ্কাছেন। এই মূর্তির পাদপীঠে ()906581) একটা 
[লিপি উত্কীর্ণ আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া 
যায় যে ১৫৪ গুপ্ত সন্যতে (৪৭৩-৪৭৪ খু) কুমারগুপ্ডের 
শাসনকালে ভিক্ষু অভয়মিত্র কর্তৃক এই বুদ্ধ মূর্তিটা প্রাতি- 


(১) গরক্তি ১--বর্ষশতে গুপ্তানাং সচতুঃ পঞ্চাশছুত্তরে ভূমিং ক্ষতি কুমার 
".. গুপ্তে মাসে জ্যোষ্ঠে দ্বিতীয়ায়াম্‌ 
» ২-_ভক্তাবর্জিত মনসা যতিনা পুজার্থসভয়মিত্রেণ প্রতিমা" 
প্রতিমন্ত গুণৈ [র] প [রে] য়ং [কা] রিতা শাস্তঃ। 
» ৩-মাতাপিতৃগুরু পুর্তিঃ পুণ্যনানেন সত্বকায়োয়ং লভতা” 
| মভিমতমুপশম হ ,* ০২০৭ যীমূ], 
44. 8, 25 উচ5 5 1914706) এত 1247 


শি দ্র বিলাস বক ...২-৬পজপগ ননী নস নিপল বাস্গ... বগল লন সিি নন জনসন ন্পিসিালতি, 


| 
ণ 
| 
ৃ 
৷ 
ৃ 
: 





স্তিইাস ২৫ 
তি হইয়াছিল ] খর সাহেব কর্তৃক আখি নার 


লিখিত ছে ৫ ষে ১৫৭ সঙ্গের বৈশাখ মাসের কৃত 
পক্ষের ঈপ্তমী ভিথিতে মূলা নক্ষত্র বুধগপ্ডের, শীসন 
কাঁলে ভিন্ষু অভয়মি্র কর্তৃক এই প্রতিমা প্রতিটিত 
হইয়াছিল। ইহাতে দৈখা যায় যে পরম . শতাঁীর 
শৈধভাগে বুবু শীসকাঁলে কাশিজনপদ সপ্ত 
সার্জীজ্যের অন্তভূত ছিল। 


মালবদেশের অন্তর্গত -মন্দশোর নগরের সনিধানে 
প্রাপ্ত প্রস্তরস্তস্ভে খোদিত গ্রশত্তি পাঠে অনুমান হয় 
যে ৫৩৩ খুষ্টাবের পূর্বে যশোধন্ম হুনাধিপ মিহির 
কুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ইহার 
অনতিকাল পরেই অথবা প্রায় এই সময়ে বর্তমান যুক্ত 
প্রদেশে মৌখরী বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বার" 
বাকী জেলার অন্তর্গত হাড়াহা নামক গ্রামের নিকট 


্‌ প্রাপ্ত একখানি খোদিত শিলাফলক হইতে অবগত হওয়া 


পি 


বুদ্ধতীপ্ডে প্রশীসত্তি4 বৈশাঁখমাদসপ্তম্যাং সুলে শ্তামগতে ময়া। কারিতা 
ভর়্মিত্রেণ প্রতিমা শাক্যতিগ্ুণা ॥.. ইমামুদ্ধস্তলচ্ছত্র পদ্মাসনবিভূষিতাং। 
দেব পুন্রবতো দিব্যাং চিতরধিদাঁ সচিবিতাং॥ ত্র পুপাং প্রতিমাং কারয়িত্থা 
মন ভূতম। মাতাপিতোর্তিনণাংচ। লোকন্ত চ শমাগুয়ে ॥ . 


1767 9, [গর 
নু১নু 


(১) গুপ্তানাং ডা সম্পরধীশহুত্তরে। শতে সমানাং পৃথিবীং 


ষষ্ঠ ও সপ্তম পতাব্দীত্তে 
সারনাথ--যোখরী 
বর্ধন বংশেরর।ণ্যকাল-- 


হয়েডসডের সারনাখ 


বর্ণন | 


২ঙ সানাথ বিবরণ 


যায়, ৬১১ বিক্রম দম্তে (৫৫৪ খুঃ) মৌখরীরাঁজ ঈশান 
বন! রাঁজন্ব করিতেছিলেন। এই লিপিতে কথিত হইয়াছে 
যে ঈশ!নবন্্না অন্কপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এখং 
সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। 
স্বতরাঁং কাশী মৌখরীরাজ্যের অন্তভূত ছিল এরূপ 
অনুমান করা বইতে পারে। ইঈশানবন্ধমীণের পরে 
যথাক্রমে শর্বববন্ধমী এবং অবন্তীবর্দ্মা মৌখরী সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । খ্বষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে মৌখরী অবস্তীবন্মণের পুত্র এবং হর্ষবদ্ধনের 
ভগ্মীপতি গ্রহবন্ণকে কান্যকুজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। আনুমানিক ৬৭৫ খুফটাব্ছে গ্রহবন্দমা মালবরাজ 
_ দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে হর্ষবদ্ধনের 
অগ্রজ রাজ্যবদ্ধন গ্রহবন্দীর পত্রী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার 
করিবার মানসে. কান্তকুজে আগমন করিলে গৌড়াধিপ 
শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হুইয়াছিলেন.। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর 
পর তদীয় অনুজ হর্ষবদ্ধন স্থানীশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। তীহা'র রাজত্ব ক।লে, ৬২৯ হইতে ৬৪৫ 
খৃষ্টানদের মধ্যে, চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েউ্সড্‌ 
ভাঁরতভ্রমণে .ব্যাপূত ছিলেন এবং হ্র্ষবদ্ধনের সহিত 
সাক্ষ£হও করিয়াছিলেন। হুয়েউ্সঙ লিখিয়াছেন থে 
রাজ্যলাভের পর ছয় বৎসরের মধ্যে হর্ষবদ্ধন (শিলাদিত্য) 
সমস্ত আর্ধাবর্ত (পঞ্চ গৌড়) স্বীয় পদানত করিয়াছিলেন। 





ইন্টিহাঁস ২৭ 


তাহার রাজধানী স্থানীশ্বর (থানেশ্বর) হইতে কান্তকুজে 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল । হুয়েউ্সঙ তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে 
এই সময়কার সারনাথের অতি হ্ন্দর বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বাঁরাণপীর উত্তর-পূর্ব দিকে 
অবস্থিত শতফিট উচ্চ অশোক নির্মিত একটা স্তুপের 
উল্লেখ করিয়াছেন। হয়েউ্সঙ্‌ লিখিয়াছেন, এই সূপের 
সম্মুখে সবুজ প্রাস্তরের অতি মস্যণগাত্র একটী স্তশ্ত কিল | 
এই স্তন্তের কোনও চিহ্ন এ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
তত্কালের মৃগদাব বা সাঁরনাথ সম্বন্ধে ছয়েউসউ্‌ লিখিয়া- 
ছেন, এই স্থানের স্থবিশীল সঙ্ঘারাম তখন আট ভাগে 
বিভক্ত ছিল এবং সমুদয় সও্যারাম একটা প্রাচীরের 
দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই সঙ্ঘারামে তখন হীনযাঁন 
সম্মতীয় সম্প্রদায়ের ১৫০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। 
সঞ্ঘারামের অভ্যন্তরে ছুই শত ফিটেরও অধিক উচ্চ 
চম্কার কারুকাধ্যমণ্ডিত একটা মন্দির ছিল। এই 
মন্দিরের অত্যন্তরে খাতুনিশ্মিত মানুষপ্রমাণ ধর্পচক্র 
প্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। হুয়েউ্সঙ্‌ 


এই মন্দিরের দক্ষিণ- পশ্চিম দিকে ব্ববস্থিত অশোকের 


, নির্মিত শতফিট উচ্চ ধর্শরাজিকা স্তুপ ভগ্নাবস্থায় দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। এই স্তুপের সন্ুখভাগে তখন ৭০ 
ফিট উচ্চ অতি মন্ণগান্র পাষাণ স্তন্ত দণ্ডায়মান ছিল 


1. 'বলা বাহুল্য এই স্তস্তেরই ভগ্মাংশের উপর অশোকের 





কান্তকুজরাজ ধশৌ বর্শা, 
আমুধ ও প্রতীহার 
রাজবংশ । 


২৮ সারনাঁথ বিবর্ণ 


অনুশাসন খোদিত্‌, রহিয়াছে .এবং, এই, স্তন্তের, শীর্দেশ্‌. 
চারিটা সিংহমুর্তিমঞ্জিত ছিলু।, হয়েড্না,লিখিয়াছেন,. 


পৃ 
1 


“সঙ্থোধি লাভের পর বুদ্ধের ষেহাযন, বসিয়ঠ), প্রথম. 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেইসছাঢ়ন এই সস প্রতি, 
হইয়াছে।”... হয়েউদডণুগুদযুরর অর অংশের, 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদা,.করিয়ুুনত'বাহদ্য- ভয়ে, এখানে - 
তাহা উদ্ধৃত, হইল না১। . হুয়েঙ্সডের এসময়ে. কাী, 
প্রদেশ, অবৃশঠ হর্ন, পরতিষিতৃকোট্তাকুজের, সায়া? । 
জ্যের অন্হূত ছিল একই সবি উই হা শা । 
শেষ্ভাগে মুস্লমান বিল্য়পর্যস্ত রথের ভাগনী? 
কান্যকুজেশ্বুরের.তাগ্যবন্্ীর অনুসারিগী ছিলোন।. । 


৬৪৭ খুষ্টাব্দে হর্ষবদ্ধনের স্মৃত্যুর পর আর্ধ্যবর্তের 
ইতিহাসে. আর্‌ এক.,অন্ধরারাচ্ছন্ন যুগের, সুচনা হয় 
তারপর অস্ম্বশতাবীর প্রথমার্ধে কান্যকুজের সিংহাসনে 
যশোরন্্া নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতিকে প্রতিঠিত 
দেখিতে পাওয়া যায়. যশোবর্মা, এক ঘময়ে মগধ ও 
বঙ্গ. পর্য্যন্ত স্বীয় .আধ্রিপত্য. বিস্তৃত করিয়াছিলেন, '. 
কিন্তু পরে কাশ্দীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক'গরাজিত এবং : 





(১১৩. 96%ু, 8822719% 705717 ৫ 76 1769491। 17০19: 


7,০740থ, 1906, 0]. হা, 009. 47-69 ).১ 18 0 7:%4%%. 07%4795 র্‌ 
2742678 £% 17776৫, ঘ0., যা, টিটু 48-56. ' তি” জিন 
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ইতিহাঁস ২৯ 


পিং হাসন্যত হইয়াছিলেন। অংটম শতাব্দীর শেষভাগে 
আয়ুধবংশীয় নৃপতিগণ কান্যকুজের সিংহাসনে অধিরঢু 


ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়াধিপ ধর্্মপাল 
ইন্দ্রায়ুখকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া! অনুগত, চক্রায়ধকে 
কান্যকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিজেন। এই 


সময় বে রাজপুতানার : অন্তর্গত ভিল্লমালের, প্রতীহার, 


পাল এই তিন বংশের নৃপতিগ্রণকে র্্াবর্তের সার্ব- 


| ভৌমছ জইয়া বিরোধে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভোজ (আদিবরাহ) স্ায়িতাবে কাশ অধিকার 


করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং একাদশ শতাব্দীর ঘিতীয় 


পানের প্রথম ভাগ পর্্য্ত টাহার উত্তরাধিকারিগণ কান. 
কুজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সারনাথে প্রতীহার . 


রাঁজগণের বা তাহাদের নাম যুক্ত কোনও কীর্তিচিহ 
এযাবৎ পাওয়। যাঁয় নাই। 248 

সারনাথের প্রাপ্ত টয় নবম শতাব্দীর প্রচলিত 
অক্ষরে খোদিত একখানি 'শিলীলিপিতে, [ডি(এফ)৫৯] 





(১) বিশ্বপালঃ | দশ চৈভা্ত ৃ ষ্খ পৃথ্যং কারকত্ার্জিতং ময় 
মর্ধল্োকো! ভবেৎতেন সর্ধজঃ করুণীময়ঃ ॥ শ্রীজয়প।ল ৮৭ হত হত 
এতানুদ্দিস্ত কার্তমামৃতপালে [ন]। 


পালরাজতের নিদর্শশ__ 
মহীগালের কীত্তিঃ . 
১০২৫ খুৃষ্টান্ের শিলা" 
লিপি। 


৩৩ সারনাথ বিবরণ 


জ্াতীরূপে শ্রীজরপালের নাম দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা 
অনুমান করেন এই জয়পাল গোৌঁড়াধিপ ধন্মপাঁলের 
ভরাতুষ্পুত্র। দারনাথে প্রাপ্ত ক্টিপাথরের একখানি বুদ্ধ 
মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ১০৮৩ বিক্রম সম্বতের (১০২৫ 
খুষ্টাব্ধের) একখানি লিপি [বি(সি)১] হইতে জানা 
যাঁয্স গৌড়াধিপ মহীপাঁল, স্থিরপাল এবং বসন্তপাঁলের 
দ্বারা কাশীধামে ঈশানের (শিবের) ও চিত্রঘণ্টার 
(ছুর্গার) মন্দির এবং আরও শত শত কীর্তি রতু প্রতিষ্ঠিত 
করাইরাছিলেন। স্থিরপাল এবং বসন্তপাল সারনাথে 


ধর্ারাজিকা স্তুপ এবং বিহার ও মন্দিরাদি সংস্কার 


করিয়াছিলেন রঃ একখাঁনি শিলাফলকে আটটা মহাস্থানে 

ংঘটিত গৌতম বুদ্ধের জীবনের আটটা প্রধান ঘটনার 
চিত্রে অঙ্কিত করাইয়া তাহা একটা নবনির্ষিত গন্ধকুটাতে 
.. প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন১। 


পিং ). 
আরাধ্য নমিত 'ুগতি-শিরোরইঃ শৈবলাঁধীশং। 
ই (ঈ)শান-চিত্রঘন্টাদি-কীর্ভি রত্তশতানি যৌ। 
শৌড়াধিগো মহীপাঁলঃ কা্ঠাং শ্ীমানকারায়ৎ] ॥ 
২। সফলীকৃতপাঁত্ডিত্যো বোরধারবিনিবর্তিনৌ | 
তৌ ধর্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্শচত্রং পুনর্নবম 1 
কৃতবান্তৌ চ নবীনামষ্টমহী স্থান শৈল-গন্ধকুটাং । 
এতাং ্রীস্থিরপাঁলে! বসস্তপাঁলোহনুজঃ শ্রীমান 
৩। সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দ্রিনে ১১ 0] 
020127%6 ০76 76/86%% ০7 রি ৫ 8474477, 0 ২, 


১ ১.৩, “নমো বু্ধায়। বারান(৭) রো): সরস্তা" আব নবামরাশি 
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ইতিহাস ৩১ 


১০১৮ খুধ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কান্যকুজ 
আক্রমণ করিয়া সেই মহানগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 
এই সময় কান্যকুজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
প্রতীহারবংশীয় রাজ্যপাল । মামু কর্তৃক, কান্যকুজ 

ংসের পরেই প্রতীহার বংশ না হউক প্রতীহা'র রাজ্য 
কার্যতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং প্রাচ্য ভারতের 
আধিপত্য লইয়া গৌড়াধিপ মহীপাঁল এবং ব্রিপুরিরাজ 
কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্যের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হইরাছিল। এই সূত্রে. কাশী প্রদেশ 
বোঁধ হয় এক সময় পাল নরপাঁলের পদানত হইয়াছিল । 
ধামেক স্তূপের উত্তর দিকে ছয় খণ্ডে বিভক্ত একখানি 
লিপিযুক্ত শিলাফলক [ডি (এল)৮] আবিষ্কৃত হইয়াছে! 


এই ফলকের লিপিতে কথিত হইয়াছে, ১০৫৮ খষ্টাবদের 


কলচুরি রাঁজ কর্ণদেবের 
১০৫৮ বৃষ্টাব্দের শিলা- 
লিপি। 


৪ঠা অক্টোবর তারিখে কলচুরি বংশীয় গোঙ্গেয়-বিক্রমা-  ... 
দিত্যের পুত্র) পরমভ্ারক মহারাজীধিরাজ কর্ণদেবের রি 


কল্যাণবিজয় রাজ্যকালে উপাদিকা মামকা একখানি” 


অস্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিপিবদ্ধ, করাইয়া তাহা 
এবং অন্যান্য দ্রব্য. ভিক্ষুগণকে দান! করাইয়াছিলেন, | 


এই লিপি পাঠে অনুমান হয় ১০৫৮ খুটাবে সারনাথ 


কম্চুর রাক্ষের অন্ততূত ছিল। 





(৯ মূল লিপির পাঠ পরিশষ্টে দ্য । 





গাহডরবীল রাজতে সার 
নাখ; কুমরদেবী প্রতি- 
ঠিত বৌদ্ধ বিহার; 
মুসলমান আক্রমণ ও 
লুঠন। 


জগৎ সিংহের খনন । 


৩২ সারনাথ বিবরণ 
ৃষ্টীয় একাদশ শতীব্দীর শেষ ভাগে গাঁহড়বাল 


বংশীয় চন্দ্রদৈব' কা্টিকুঞ্জে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছিলে্মণ “এই রাজ্য শতাব্দী কাঁল'শ্থাঁ়ী হইয়া- 
ছিল এবংকাশী' প্রদেশ বরাবর “এই "রাজোর অন্তত 
ছিল? সাঁরনাঁথে আবিষ্কৃত 'একখার্নি শিলালিপি: [ডি 
(এল) ৯ হইতে জানী ধায় ঈন্দ্রদৈধের পৌত্র গাহড়বাল- 
রাজ গ্রোৰিন্দচন্দের পত্রী কুমরদেবী' সারনাঁথে 'একটা"” 
বিহীর প্রতিষ্ঠিত: করাইয়াছিলেন১। ' এতভ্ভিন্ন আর; 


কৌন "গাহড়বাল “কীর্তি 'সারনাঁথে 'এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 


হয় । নাই ' ১১৯৪: সারে & গোবিনচন্রের পৌত্র 
জয় সুলতান মৈভুঁদ্দীন মহম্মদ ইব্ন্‌ সাম কর্তৃক পরাঁ- 
জিত ও নিহত হইলে ১১৯৫ খুষ্টা্দে বারাণিপী মুসলমান 

সেনাপতি কুত্ব্ী্দীন আইবক্‌ কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়াছিল: 


এবং সৈই সময়ে ঈম্ভবতঃ সীরনাথের আনেক বৈৌদ্ধকীর্তিও " | 


টা 'হইয়াছিল। * এই” ঘটনার 'পরে সারনাথের 
উপর 'ধৈ ষবনিকা পতিত হয়'তাহা প্রথম: উত্তোলিত হয় 


ঠিক ছয় শত ' বৎসর পরে, ১৭৯৪ টান, যখন জং 


সিংহের লোকৈরা! সারনাথ ধ্বংসের শেষ অঙ্কৌর অভিনয়ে ' 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল” 


রাঁজা চেৎসিংহের দেওয়ান 'জগতসিংহ নিজের নামে ” 


: 0) মূল লিপির পাঠ পরিশিষ্টে জবা 





২ 


ইতিহাস? রী 


র একটা. বাঁঙ্র. নির্্যা" করিতে... ইচ্ছুক হায়েন'। : এতদুণ:. 
ৃ দ্েশ্ঠে তিনি. সারনাথের স্ুপ- ভাঙ্গিয়া ইষ্ক-ও. প্রস্তর: 
ৰ আহ্রণে লোকণ নিযুক্ত করেন । : এই লোকগুলি-খনন", 
ূ করিতে 'করিতে একটা স্তুপের: মধ্যে" একটি; প্রস্তরের', 
| আধার. প্রাপ্ত হয়.। এই: প্রস্তরাঁধারের' মধ্যে একটা মর্ম ; 
ৃ নির্মিত. ছোট. কৌটা (০92০ ০89৪০). পাঁওয়া-গিফাছিল। 
| এই. বৃহ প্রস্তর আাঁধারটা প্রায় ৪4 বসরগতরকলিকান্তা' 
মিউজ্িয়মে লইস্ক্। যাওয়-হয়+ . এই /খননের বিস্তারিত" 
বিবরণ, বারাণসীর. কমিশনর জোনাঁথন নডাঁনক্যাঁন (01: 
0 ০0800830 7)01)98/) সাহেবএষিয়াটিক্‌ সোসাইটা :অব্‌. 
বেঙ্গলের” পত্তরিকাফ় প্রকাশ: করেন:॥ এই, স্থানে: -একটী ॥. 
বোদ্মুর্তি নাওয়'য়াস্ব। ইহার পা্পীঞে।ধ।ল" নরপন্ভি'ঃ 
মহীগ্লালেরালিপি উতরীর্শ-আছে;:। 


পুরাঁতত্ব উদ্ধার কল্পে সারনাথের প্রথম খনন কার্য্য সেকেঞ্রীর খনন! 
১৮১৫-বৃষ্টাব্দে কর্ণেল মেকেন্তী (00107761 4.. 112,0106- 
৪1০) সাহেব কর্তৃক "অনুষ্ঠিত হয়। তীহার আবিষ্কিত 
ূর্তিগুর্ধি এখন-.কন্িকাতা মিউজিয়মে। রক্ষিত-এআছে।, 
সম্ভবতঃ কর্ণেল মেকেপ্লী সাহেরের খননের"€কোম রিবরণ: 
প্রকাশিত হয়,লাই,।" রর 


১৮৩৪ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮৩৬ কানিংহামের ধনন। 
খুষ্টাব্দের জানুয়ারি 'মাস' পর্য্যন্ত এজেনারল সার ' এলেক* 





কিটোর খনন | 


৩৪ সারনাথ বিবরণ 


গ্লাণ্ডার কানিংহাম্‌ (0671678] 910 419390061 0800- 


২081795) নিজ ব্যয়ে দুইটা স্মৃপ, একটা সঙ্ঘারাম এবং 


ধর্দমরাঁজিক! (জগৎুসিংহ) পের উত্তর দিকের একটা 
মন্দির পরীক্ষা করিয়াছিলেন । ধামেক ও চৌখ্তী স্তুপ 
দুইটী খননের বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। 
উপরোক্ত ধর্মরাজিকা স্তুূপের প্রান্তর আধারটা তিনি 
খুজিয়া বাহির করেন এবং আনকগুলি মূর্তি এই স্থান 
হইতে সংগ্রহ করিয়। কলিকাতা মিউজিয়মে প্রদান 
করেন। তিনি আনুমানিক চল্লিশটা মূর্তি এবং বহুসংখ্যক 
খোদ্দিত প্রস্তর সারনাথে ফেলিয়া যান। পাঁদ্রি শেরি- 
ডের (১6৮. 2, &.. 99010) পুস্তক পাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে বরুণা নদীর সেতু (7071)920 737109০) 
নির্মাণে সময় সারনাথের আটচলিশটা মূর্তি এবং 
অন্যবিধ প্রস্তর ফলকাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সাঁরনাঁথের 
প্রাচীন ইমারত হইতে পঞ্চাশ শাড়ীর অধিক পাঁখর 
বরুণার লৌহ সেতু নির্মাণ কার্ধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 


এই ঘটনার পরে ১৮৫১ খুষ্টাব্দে মেজর কিটে!' 
(81910 01807901099) এস্থানে খনন কাধ্য 


আরম্ভ করেন। তিনি এ সময়ে কুইন্ন কলেজ (09960,3. 
091168০) ভবন নিশ্মীণে নিষুক্ত ছিলেন। তাহার 


খননের ফলে ধামেক স্তূপের চারিপার্থে বুসংখ্যক 
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ইতিহাস ৩৫ 


ইমারতের অংশ বাহির হইয়াছিল। একটা ইমাঁরতকে 
তিনি রোগিনিবাস (110801691) বলিয়া স্থির করিয়া 
ছিলেন কিন্তু এখন জান! গিয়াছে যে এটি একটা সঙ্ঘারাম 
মাত্র। মেজর কিটে! আর একটি সঞ্ারামের পরিক্ষরণ 
আরম্ভ করেন। এটি এক্ষণে কিটোর সঙ্ঘারাম নামে 
অভিহিত হয়। তিনিও কলেজ নিম্মীণে সারনাথের প্রস্তর 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সংগৃহীত মূর্তিগুলি 
লক্ষৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে । 


ইহার পর টমাস ([, 03. হা১০2089১0, ও.) 
সাহেব এবং প্রফেসার হল (10158501710 120 দ৪70. 
1711) সাহেব খনন কার্ষ্যে ব্রতী হয়েন। তাহাদিগের 


আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত 


আছে। কারক (1, 4১ 70৮০6 0810189) সাহেব 
১৮৭৭ খুষ্টান্দে একটা বৌদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হন। এই 
ঘটনার পূর্বে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট একজন নীলকর 
ফাগুন (27. 79:89১৪০০) সাহেবের নিকট হইতে 
সারনাথের জমী ক্রয় ফরেন। | 

১৯০৫ খুষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার ত্তরটেল (7. জা 0. 
06:61) সাহেব গাজীপুর পথ হইতে সারনাঁথে যাইব 
জন্য একটা রাস্তা নির্দ্াণ করেন। এই পথ নির্মাণ 


কালে তিনি একটা বুদ্ধমর্তি প্রাপ্ত হন এবং প্রত্বুতত্- 


টম।স ও হলের খনন । 


ওরটলের খনন ॥ 


প্রতুতত্ব বিভাগের খনন। 


৩৬ সারমাথ বি্রণ 


বিভাগের সাহায্যে ষারনীথের খমন কীর্য 'নৃতন উত্স 
'আরল্তকরেন। "ওরটেল সাহেঘের খননৈর ফলে প্রধান 


মন্দির, অশোক স্স্ত'ও তাহার 'সিংহটুড়ী, 'অনৈকশুলল 


মুর্ছি ও খোঁদিত লিপি আঁবিষ্ধীত ইইয়ীছিল। : এই 
সমন বিস্তারিত .বিধরণ . গ্রত্তত্ব 'বিভার্গের রিপোর্টে 
প্রকাশিত -হুইয়াছে। 


ইহার ছুই বতসর পরে গ্রত্বতত্ব বিভাগের প্রধান 
অধ্যক্ষ সার জন্‌ মার্শেল (ই 0100 11851581], 
0077506079589:9] 01:481007880195৮ 20 10019) 


ডান্তার ফোনো 0). 96. 0800), নিকৌল্স্‌ 


(11, "7. ঢা. 1019110115) সাহেব এবং রায় বাহাঁছুর 
দক়্ারাম সাহনীর পহায়তায় সাঁরনাথের উদ্ভরভাগ এবং 
প্রধান 'মন্দিরের চতুর্দিকে খনন কার্য আরভ্ত করেন। 
এই খননৈর ফলেই সর্ধ্ধ গ্রাথম সারনাধের প্রাচীন মঠঃ 
'মন্দিরার্দির সংস্থান নির্নীত হয়। প্রধান মন্দির, অশোক 
স্তূপ এবং অশোক স্তস্তকে কেন্দ্র করিয়া য়ে সা'রনাথে 
তপন ইমারতা্দি নির্দ্দিত হইয়াছিল ইহাও এই খমন 
হইতেই অবগত হওয়া যায়। সার জন মার্শেল সাহেব 


কর্তৃক উদ্ধৃত ইমারতগুলির মধ্যে কুষাণ যুগের তিনটা 


সঞ্ঞীরাম, এবং তাঁহাদের ধ্বংসাবশের উদর মধ্যযুগে 
নির্ষিত সুর্হৎ্ধিহার এই চারিটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
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ইতিহ'স ৩৭ 


ইহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল। 
পূর্বোক্ত খননে প্রাপ্ত মূর্তি, শিলালিপি, মৃত্তিকা 
পাত্রাদি সারনাথ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। সার জন 
মার্শেল উপধুপরি ছুই বসর এইস্থ্ানের খনন কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার বিশ্বাস যে সারনাথ স্থাপত্য ও 
ভাক্ষরয্য শিল্পের, একটা রেন্জ্র ছিল। :১৯১৪-৯৫ টানে 
প্রতুতত্ব বিভাগের. অন্যতম 'কধ্যন্ষ-হারত্রীবস (ক 
ঢ5875558) সাহেব প্রধান মন্দিরের পূর্ব, উত্তর এবং 

পশ্চিম দিকে খনন কার্ধা পরিচালিত করেন। শেষোক্ত 
স্থানে একটা প্রাচীন মন্দির এবং শুঙ্গযুগের বহুসংখ্যক 
মূর্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তিনটা দণ্ডায়মান 
বুদ্ধমূর্তি এই স্থানে আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের উপরে 
খোদিত লিপি হইতে গুপগ্তদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক 
নুতন তথ্য অবগত হওয়া যায় (পৃঃ ২৪-২৫)। 


গত ছয় বুসর যাব সাঁরনাথের খনন কার্য এবং 
গুহ নিদর্শনাদির সংরক্ষণ রাঁয় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম 
সাহনীর তত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। 
নূতন খনন কার্যের মধ্যে ধামেক স্তূপ এবং প্রধান 


মন্দিরের মধ্যবর্তী জমি ও দুই সংখ্যক সঙ্ঘারামের 


পরীক্ষা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । প্রথম স্থানটীতে 
প্রাচীন কালে একটা পুষ্বপ্িণী ছিল এই বিশ্বাসানুসাঁরে 


৩৮ সারনাঁথ বিব্ণ 

উহা ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে ভরিয়া দেওয়া হয়। সেই স্থানের 
খননের ফলে একটা বৃহৎ উন্ুস্ত অঙ্গণ (পরিমাণ 
২৭১১১১২) আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে। 'এই অঙ্গণটা 
নিশ্চয়ই অধ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে প্রধাঁন মন্দিরের 
সহিত সংযুক্ত ছিল। যে পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রধান 
মন্দির এবং এই অঙ্গণ হইতে জল নিঃস্ত হইত সেটীও 
পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দের আংশিকরূপে 
উদ্ধত দ্বিতীয় সঙ্ঘারামের পুনর্ববার খননের ফলে একটা 
মন্দির এবং তৎসহিত একটা দীর্ঘ পথ আবিষ্কৃত হহয়াছে। 


পপ ৮১ পাল সং এতে ক 


০ 


তৃতীয় অধ্যায় । 





ধ্বংসাবশেষ । 
 বারাণসী হইতে গাজীপুর যাইবার প্রশস্ত রাজপথের চৌথী প। 

একটী শাখা সারনাথ অভিমুখে গিয়াছে । এই রাস্তায় 

কিয়াদদূর অগ্রসর হইলে বামপার্থে একটি উচ্চ ইক 

নির্মিত স্তুপ দর্শকের নয়নপথে পতিত হর (চিত্র ২)। 

এই টা চৌখণ্ডী নামে বিখ্যাত। ইহার উপরে 

একটা অধ্টকোণি বুরুজ আছে। এই বুরুজের উত্তর 

দ্বারের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি প্রস্তর ফলকে পারস্য 

ভাঁষায় এই লিপিটা উৎকীর্ণ রহিয়াছে :__ 
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৪০ জাঁরনাথ বিবরণ 


“সপ্তমহাদেশের সম্রাট স্বর্গবাসী ভুমারুন একদিন 
এই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তদীয় পুক্র এবং দীন ভৃত্য 
আকবর গগনস্পর্শী একটা উচ্চ বুরুজ নির্মাণ করিতে 
সংকল্প করিয়াছিলেন। ৯৯৬ হিজিরীতে [১৫৮৮ 
খৃষ্টাব্দে] এই বুরুজটা নির্টিত হইয়াছিল 1৮ 

এই বুরুজের উপর হইতে দক্ষিণ দিকে কাঁশীর বেণী- 
মাঁধবের ধবজা এবং উত্তর দিকে ধামেক স্তুপ পর্যযস্ত সমস্ত 
ভূভাগের দৃষ্ট নয়নগোচর হয়। 

১৯৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক এই স্তুপের 
নিম্নাংশ পরিদ্ত হইয়াছিল। স্তুপটা তিনটা চতুক্ষোণ 
পীঠিকার উপর অবস্থিত। প্রত্যেক পীঠিকা প্রস্থে এবং 


উচ্চতায় প্রায় দ্বাদশ ফিট। এই স্তপটী এখন বিকৃতি: 


প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অফ্টকোণবিশিষ্ট তারকাকৃতি 
. ভিত্তির (01109) কিয়দংশ এখনও বর্তমান। স্তুপের 
সকল পীঠিকার গাত্রে সারিসারি প্রকোন্ঠ বাহির হইয়াছে। 
এই স্থান খননের ফলে ওরটেল সাহেব কাল্পনিক 


সিংহমূর্তি (05০৪:501) পরিশোভিত দুইখানি প্রস্তর- 


খণ্ড [লি (বি)১ও ২] প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক সিংহের 
উপরে ও নিদ্মে দুইজন যোদ্ধা অবস্থিত। 

১৮৩৫ খুফীন্দে জেনারল কানিংহাম স্তুপের উপরি” 
ভাগের বুরুজের মেঝে হইতে স্তূপের নিশসস্তর পর্য্যন্ত 


০ এও নস এজ 


০০০০০০০০ 


সান বল পে পাস সস পপ স্পা “শা... .. চি আর উন :০৬- কপিল... পিস কাজি সিল 


ধ্বংসাঁবশৈষ ৪১ 
একটা গভীর কূপ খনন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই 
পান নাই। তীহার অনুমান গৌতমবুদ্ধ গয়া হইতে 
মৃগদাবে আসিবার সময় কৌত্ডিন্যাদি মন্গ্যাসীদিগের 
সহিত এই স্থানে মিলিত হন। এই ঘটনার স্মতিরক্ষার্থ 
এই স্তুপটা নির্মিত হইয়াছিল। কানিংহাম সাহেবের 
অনুমানের সহিত হুয়েউ্সঙের বর্ণনার সম্পূর্ণ এক্য 
আছে । হুয়েউ্সঙ বলেন এই স্তুপটা উচ্চতায় ৩০০ 
ফিট ছিল কিন্তু ওরটেল সাহেবের অনুমান ২০০ ফিট। 
বর্তমান কালে ইষ্টকচুড়া সহ ইহার উচ্চতা ৮৪ ফিটের 
অধিক হইবে না । 

স্তুপের পার্থের পতাকা শোভিত ইটের চাতালটা 
আধুনিক। এখানে গ্রামের লোক ভূত প্রেত শান্তির 
জন্য ছাগ বলি দিয়া থাকে । 

এখান হইতে আরও অদ্ধ মাইল উত্তরে অগ্রসর হইলে 
দর্শক মুগদাীবে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং দক্ষিণ পার্ে 
মিউজিয়ম গৃহ দেখিতে পাইবেন । মিউজিয়ম দেখিবার 
পূর্বে দর্শকের সারনাথের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করা 
উচিত। দর্শকের স্থৃবিধার জন্য এক নম্বর চিত্রে সারনাথের 
ধ্বংসাবশেষ অভিমুখে যাইবার পথটা লাল রেখা ধারা 
প্রদণিত হইয়াছে। 

সারনাথের খনিত অংশ ছুই ভাগে বিভক্তঃ (১) দক্ষিণ 
দিকের অথবা স্ূপের দ্রকের অংশ এবং (২) উত্তর 


0 


সৃগদাব। 


সারনাথের দক্ষিণ ভাগ 


৬ নশ্বর সংত্বারাম 
(ফিটে। সাহেবের 
সঙ্ঘারাম)। 


৪২ সারনাথ বিবরণ 


'দিকের অথবা সঙ্ঘারামের অংশ। কিন্ত রাঁয় বাহাদুর 
দয়ারাম সাহনীর খননের ফলে বুঝিতে পারা. যাইতেছে 
যে এইরূপ বিভাগ সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে. প্রধান 
মন্দির এবং স্তুপগুলি মধ্যস্থানে ছিল এবং তাহার চারি- 
দিক বেষ্টন করিয়া সঙ্ঘারামগুলি নির্মিত হইয়াছিল । 


দর্শক চৌখপ্ডী স্তুপ হইতে অদ্ধ মাইল আসিয়া প্রথমে 
পথের দক্ষিণ পার্খে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ 
(নম্বর ৬) দেখিতে পাইবেন । ১৮৫১-৫২ খুষ্টান্দে এই 
শ্থানটা মেজর কিটো। (11910: 7009) সাহেব খনন 
করিয়াছিলেন বলিয়।. প্রত্বতাত্বিক সমাজে ইহা কিটোর 
সঙ্ারাম নামে বিদ্িত। খনন বিবরণ প্রকাশ করিবার 
পূর্ব্বে মেজর কিটো৷ ইহলোক ত্যাগ করেন বলিয়া জেনা- 
রল কানিংহাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টে সেই বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই সঙ্ঘাঁরামটা “দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০৭ 
ফিট ছিল এবং অস্যান্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ন্যায় ইহার মধ্যে 
একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। প্রাঙ্গণের চতুদ্দিক বেষ্টন 
করিয়া! শিলাস্তভশৌভিত পথ ছিল। এই পথ অতিক্রম 
করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিতেন। সর্ববসমেত ২৮টা প্রকোষ্ঠ ছিল। 
প্রকোষ্ঠগুলি এত ছোট যে মাত্র একজন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী 
তাহাতে বাস করিতে পাঁরিতেন। প্রত্যেক প্রকোন্ঠের 


রা স্ 
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পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রবেশ দ্বার ছিল। উত্তরদিকের মধ্যবর্তী 
ঘরটা অন্থাস্য ঘর হইতে আঁয়তনে বৃহত্তর এবং তথায় মূর্তির 
পাদপীঠ ছিল বলিয়া জেনারল কানিংহাম এই ঘরটিকে 
সঙ্খারামের দেবালয় বলিয়া নির্দেশ করেন। তিনি 
অনুমান কন্ধেন যে সঞ্জারামের প্রবেশপথ দক্ষিণদিকে 
ছিল বং এইদিকের মধ্যবর্তী গৃহে কারুকা্ধ্যখচিত 
সমচতুর্ভজ প্রস্তরখানি সঙ্ঘারাঁমের প্রধান আচার্য্য 
বসিবার আসন ছিল। 


জেনারল কানিংহামের খননের পরে এই সঙ্ঘারামের 
অধিকাংশভাগই ধ্বংস হইয়! যাওয়ায় মাটির উপর এত 
অল্প দেখা যাইত যে ইহাকে সঙ্ঘারাম বলিয়া চিনিয়। 
লওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থান পুনরায় 
খননের ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, উত্তরদিকের যে বড় ঘরটা 


জেনারল কানিংহাম সঙ্ঘারামের মন্দির (৫081১6] 0৫ 2119 
100179,8%0ঃ) বলিয়া, মনে করিয়াছিলেন তাহ! প্রকৃত 
পক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠ । জেনারল কানিংহাম বাহিরের 
দেওয়ালের নিকট তিনটা ছোট ঘর একেবারেই দেখিতে 
পান নাই । সেই তিনটার একটা দুয়ার বা ফাটক এবং 
বাঁকী ছুইটা প্রতিহার কক্ষ (29৪70-70000)। প্রায় সমস্ত 
সঙ্ঞারামেই প্রতিহার. কক্ষ বা ফাটক দেখিতে পাঁওয়! 


৪৪ সারন'খ বিবরণ 
যায়। যে দুইটী বড় বড় পাথর জেনারল কানিংহাঁম 


মূর্তির পাদপীঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সে ছুইটা : 


প্রকৃতপক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠের দেহলী (60991,010) 
এবং ইহার গর্তগুলিতে কাঠের চৌকাঠি লাগান 
থাকিত। এই সঙ্ঘারাম দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল 
এবং এ দিকের মাঝের ঘরটাই. মন্দির বলিয়া বোধ 
হয়। ইহা ব্যতীত পূর্বদিকে সঙ্ঘারামের আরও একটা 
প্রাঙ্গণ ছিল। শৈব, বৈষ্ঃবাদি মুর্তি রাখিবার জন্য 
নির্মিত ঘরের দ্বারা এই প্রাঙ্গণটা ঢাকা পড়িয়াছে। 
মেজর কিটো কর্তৃক খোদিত সঞ্ারাম'টী মধ্যযুগের এবং 
তাহার ভিতের নীচে আর একটা প্রাচীনতর সঙ্ঘারামের 
ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে । প্রথমটার মেঝের ছুই ফিট 
নীচে দ্বিতীয়টার মেজে পাওয়া যায়। এই সঙ্ঘারামের 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ছুইটা ছোট ঘর খুঁড়িয়া এই 
প্রাচীন জঙ্ঘারামের অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। 
এই দুইটী ছোট ঘরে দুই স্তর মেঝে বাহির হইয়াছে । 
উপরের মেবেটিতে খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর অক্ষরে «যে 
ধর্ম হেতু * * ** এই শ্লোকযুক্ত একটী শীলমোহর 
পাওয়া গিয়াছে । নীচের মেঝেটির উপরে বুদ্ধের 
গম্ধকুটি বা মন্দিরের চিত্র সম্থলিত ১০।১২টি মাটির শীল 
ৰা. মোহর পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত শীলমোহরের 

অক্ষর খুষ্টীয় ষষ্ঠ বা. সগুম শতাব্দীর । প্রাচীন সজ্বারামটা 


িবিনরি বিলিন বাল 


টি হে 
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্ সমস্ত নত অপেক্ষা অনেক পুরাতন, কারণ, ইহা 

৭২৮ ১০১২” ১২২৮ আকারের ইটে নির্মিত . হইয়া" 
রি এই আকারের ইট সাধারণতঃ কুযাঁণ যুগের 
ইমারতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সঞ্জারামের উঠানের মাঝখানের কুপটি প্রাচীন 
সঙ্বারামেরই সমসাময়িক, কেবল, উপরের গীথনি, এবং 
জল তুলিবার কপিকল আধুনিক । এই কৃপেয় জল 
মিষ্ট এবং সারনাথের বৌদ্ধ যাত্রীরা ইহা অতি আগ্রহের 
সহিত পান করিয়া থাকেন । 

সঙ্ঘারামের চগ্ড়া৷ প্রাচীর দেখিয়া জেনারল কাঁনিং- 
হাম সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বাড়ীটী তেতলা বাঁ 
চৌতলা ছিল চীনদেশীয়.. পরিব্রাজক  হুয়েউ্সড 
সারনাথে খৃষ্টায় সপ্তম শতাকীতে যে ৩০টা সঙ্ঘারাম 
দ্েখিয়াছিলেন ইহা তাহাদের মধ্যে অন্থতম । 

মেজর কিটোর খননের ফলে জানিতে পারা যায় 
যে .এই সংজ্ঘারাঁমটিতে 'একদিন.. সহসা আগুন. লাগায়. 
বৌদ্ধ তিক্ষুরা মুখের, গ্রাস ছাড়িয়া. পলাইতে .. বাধা 
হইয়াছিলেন।. কিটে। সাহেব খননকালে একটা ক্ষুদ্র 
কুলঙ্গীতে গমের - 'আটাঁর রুটি. পাইয়াছিলেন- এবং 
রায় বাহাছুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ারাম. সাহনীও পূর্বেবাক্জ 
ছোট ছুইটা ঘন অনেকগুলি মাটির হাঁড়িতে. ভাতের 
চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। 


প লশ্বর সত্যারাম। 


৪৬ সারনাথ বিবরণ 


৬ নম্বর সঙ্ঘারামের পশ্চিম দিকে ১৯১৮ সালের 
খননের ফলে এই জাতীয় আর একটা বাড়ী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহারও মাঝখানে একটী পাকা উঠান। 
উঠানটা লম্বা চওড়ায় ৩০ ফিট এবং ইহার উত্তর-পূর্ব 
কোণে ইষ্টক নির্দিতি একটা কূপ আছে। উঠানের 
চারিদিকের ছোট ছোট কক্ষগুলির কোন চিহ্ুই নাই, 
কিন্তু তাহাদের সম্মুখের দেওয়াল এবং পাকা বারান্দার 
ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়। যায়। বারান্দার 
পাথরের থামের ২।১টি পাঁদপীঠ (১886) . এখনও স্থান- 
চ্যত হয় নাই। এই ছোট সঞ্ঘারামের ভিত্তির উচ্চতা 
এবং ইহার নির্মাণে ভগ্ন ইষ্টকের ব্যবহার দেখিয়া মনে 
হয় যে ইহা সর্বশেষে নির্মিত হইয়া থাঁকিৰে। এই 
সঙ্ারামের কুপ হইতে আবিষ্কৃত মধ্যযুগের লিপিগুলি 
এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । এই কৃপ হইতে প্রাপ্ত 
একটা শীলমোহরের ছীঁচে (ব্যাস ১১). 'শ্রীশিষ্যদ” 
নামক এক ব্যক্তির নাম উষ্টা অক্ষরে লেখা আছে। 


সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য এই বাড়ীটা 


দান করিয়াছিলেন। এই কূগে একটা পাতল! তামার 
পাত পাওয়। গিয়াছে, উহার ধারগুলি একটু একটু 
মোড়া । ইহার উপরে “যে ধর্ম হেতু প্রভবা . , * * 
শ্লোকটি খোদিত আছে। 





অ্এহলইলুুুাতালহহাইইটকিটইলাশহলউিউউিনিক্তি 


7. বির ১83 সি 2৯ 


৮০958624485 


ধ্বংসাবশেষ ৪৭ 


বারান্দার স্তম্ভের পাদপীঠগুলির ভগ্রাবস্থা এবং 
উঠানের ইটের মেঝের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে এই সঙ্ঘারামটা পূর্বেবাক্ত অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস 
হইয়া থাকিবে । এই সঙ্ারামের নীচেও আর একটা 


. সঙ্বারামের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। 


নক্মার লাল রেখা ধরিয়া উত্তর-পশ্চিমে কিয়দুর 
অগ্রসর হইলে একটা বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দর্শকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে থে এই 
স্পট জগত্সিংহ ১৭৯৪ খুষ্টান্দে নষ্ট করিয়াছিলেন 
বলিয়া এতদিন ইহা “ জগণ্সিংহ » স্তূপ নামে পরিচিত 
ছিল। এই স্তুপ সম্ভবতঃ অশোক কর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল বলিয়া রায় বাহাছুর দয়ারাম সাহনী ইহার 


ধন্মরাজিকা নাম প্রদান করিয়াছেন। এই স্তপের মধো- 


প্রাপ্ত পাষাণের আঁধারের কথা পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 
(৩৩ পুঃ) | জগৎসিংহের লোকেরা এই আধারের মধ্যে 
একটা সবুজ বর্ণের মর্্ররাধার প্রাপ্ত হইয়াছিল।, এই 
মর্রাধারে দেহের ভস্মাবশেষ এবং কয়েকটা মুক্ত! 
ছিল। এই স্তুপের উপরে প্রাপ্ত গৌড়াধিপ মহীপালের 
১০৮৩ সম্বতের লিপিযুক্ত বুদ্ধ মুত্তির [বি (সি) ১] 
নিম্মভাগের কথা পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (৩০ পৃঃ)। 
জগণ্সিংহের খননের পর এই স্তুপের কঙ্কাল মাত্র অব- 


ধর্মরাজিকা স্ুপ। 


৪৮ সারনাথ বিবরণ 


শিট ছিল। ইহা লত্বেও ১৯৯৭-৮ সালে এই স্তুপের নিচ্গ- 
ভাগের চারিদিক খননের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে 
সুপটার বহির্ভাঞ্গে ইটের গীঁথনি ছিল। এই স্থানের 
অশোক নিশ্মিত আদিম স্তূপের পাদদেশের ব্যাস ছিল ৪৯ 
ফিট, কিন্তু পরে ইহার পারে ইট গীথিয়া ১১০ ফিটে বদ্ধিত 
করা হয়। মৌর্য যুগের অন্যান্য ইমারতের ইটের মতন 
অশোকের আদিম স্তুপের ইটগুলি বৃহদাকার। প্রায় 
সমস্ত ইটগুলি একদিকে সরু ও অপরদিকে মোটা! 
(আ5096-5881590); সরু দিকটা স্তূুপের কেন্দ্রের অভিমুখে 
বসান ছিল; কিন্তু গাথনির বাঁধন পাকা নয়। এই 
যুগের অন্যান্য স্তূপের মতন এই ধর্মররাজিকা ত্তৃপটা প্রায় 
অর্ধ গোলাকৃতি ছিল। এই স্তুপটার শীর্যদেশেও 
অবশ্য হর্দিকা ও ছত্র ছিল। ছত্রের কোন চিহ্ন পাওয়া 
যায় নাই কিন্তু হর্ম্িকার বেদিকা বা প্রাচীরের ভগ্নাংশ 
প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গর্ভগূহে দৃষ্ট হয়। এই 
বেদিকাটী একখানি বিরাট প্রস্তরখণ্ড হইতে প্রস্তত এবং 
ইহার স্তান্তের এবং সৃচীর (9:098-2৪৮) গাত্র অশোক 
সত গাত্রের স্ঘায় অতি মস্থণ। | 
আদিম ধর্্মরাঁজিকার প্রথম সংস্কীর হইয়াছিল. আনুমা: 
নিক খুুষ্টাবের প্রথমভাগে । দ্বিতীয় সংস্কার আনুমানিক 
ুষ্রায় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়া খাকিবে। 


৮ ০০৮৮৮০৪০০৩০০০০০৪০৪৪০ ৭৭১০ ০০১৯১০০০৬ 


ধবংসাবশেষ ৪৯ 


পূর্ব অধ্যায়ে (২৭ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে খৃষ্টীয় সপ্তম শতা- 
ব্দীতে হুয়েঙ্-দঙ এই স্তুপটাকে শত ফিট. উচ্চ এবং 
ভগ্মীবস্থায় দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। গুপ্ত যুগের সংস্কাঁ- 
রের ফলেই বোধ হয় স্তুপের উচ্চতা এতটা বদ্ধিত 
হইয়াছিল । 

১৯০৭-৮ খুঁটান্দে খোদিত ধর্মমরাজিকা স্তুপের 
প্রদক্ষিণ পথটা দ্বিতীয় বারের সংস্কারের সময় নির্দিত 
বলিয়া বোধ হয়। প্রদক্ষিণ পথের বেষ্টণকারী 
প্রাচীর চার ফিট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ।. ইহার চারিদিকে 


চারিটা দ্বার ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে স্তুপটা পুনঃ 


সংস্কৃত হয়। এই সময় প্রদক্ষিণ পথটা : ভরিয়া 
দেওয়া, হয় এবং স্তূপে উঠিবার জন্য চারিটা সিঁডি এক 
এক খানি অখণ্ড প্রস্তর নির্মিত হয়। দক্ষিণ সোপানের 


'উপরের ধাপে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র লিপিটা খুষীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় 


শতাব্দীর অক্ষরে লেখা । এই স্তুপটার শেষ সংস্কার খৃষ্টীর 
একাদশ শতাব্দীতে ধর্মমচক্রজিনবিহার নিশ্মীণের সময়ে 
সাধিত হইয়াছিল । ধর্মরাজিকা স্তুপের চতুদ্দিকে অনেক- 
গুলি ছোট ছোট স্তুপ দৃষ হয়। পশ্চিম দিকের তৃতীয় 
স্তূুপের কুলঙ্গীতে “দেয়ধন্মোয়ম ধনদেবস্ত” লিপিযুক্ত 
একটা বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । এই মুর্তিটা [বি (বি) 
১০এ] খু্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল, এবং 
তৎকালীন কোন ইমারত হইতৈ এই স্তূপে নীত হইয়৷ 


প্রধান মন্দির। 


৫০ সারনাথ বিবরণ 


থাকিবে। এই স্তুপটা ও উত্তরের কয়েকটা স্তুপ 
একাধিকবার পুনর্নির্িত হইয়াছিল। 


ধর্্মরাজিকার উত্তরে ও প্রধান মন্দিরে যাইবার অর্ধ 
পথে মথুরার রক্ত প্রস্তরে নির্ট্িত বিরাট একটা বোধিসত্ব 
[বি (এ) ১] মৃত্তি (চিত্র ৭) ও ছত্রদণ্ড পাওয়া গিয়াছে। 
এই দণ্ডে ও মূর্তিতে কণিক্ষের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের লিপি 
খোঁদিত আছে । | 

ধর্মরাজিকা স্তূপের ৪* হাত উত্তরে একটা বৃহদাকার 


মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায়। নক্সায় এই 
ংসাবশেষ প্রধান মন্দির (18111 ৭1771779) বলিয়। 


চিহ্নিত। এখনও পর্ত্যন্ত এই মন্দিরটা খুষ্টায় একাদশ 


শতাব্দীর স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
আসিতেছে; কিন্ত্ব ইহার নিশ্মাণ প্রণালী এবং উপাদান 
হইতে অনুমান হয় যে ইহা আরও কয়েক শত বৎসর 
পুর্বেব নির্মিত হইয়াছিল। আদি মন্দিরটা দৈর্ধ্যে 
ও প্রস্থে ৪৫ ৬" ছিল এবং ইহার দেওয়াল ১০ ফিট 
পুরু ছিল। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে কক্ষ ছিল 
এবং সেগুলিতে বহির্দেশি হইতে প্রবেশ করিতে হইত। 
এই মন্দিরের প্রাচীর এখন কোন জায়গায় ১৮ ফিটের 
অধিক উচ্চ নাই। এই প্রাচীরের ভিতরদিকে কোন নক্সা 


ছিল না, কিন্তু. মন্দিরের বহির্ভাগে, গোলাকার কুলঙ্গী 


২২3০২ পিট মি শী 


০ হর তির 


ধ্বংসাবশেষ ৫১ 


দেখিতে পাওয়া যায়। কুলঙ্গীর ভিতরে ছেটি ছোট থাম, 
থামের মুলদেশ ঘটাকৃতি এবং উপরিভাগ চারিকোণা 


.মাথালে (0::801096 0801/8)) পরিশোভিত ৷ এই সমস্ত 


নক্সা! গুপ্ত যুগের শিল্প নমুনা ॥ মন্দিরটী একই উপাদানে 
নির্মিত এবং বাহির দেওয়ালের নঝু। অবিচ্ছিন্নভাবে 
বিদ্যমান আছে; কেবল ছুয়ারের চৌকাঠ এবং কোন 
কোন স্থানে দেওয়ালের ভিতে পরে ঠাজা (91.0611)100- 
108) দেওয়া হইয়াছিল। মন্দিরটা ১৪২৮ ৯৮২৮ ১৫২+ 
হইতে ১৫২৮১৫৯২৮২২ আকারের ইটে এবং 
কাদায় নিশ্দিত। ১০ ফিট স্থুল প্রাচীর .দেখিয়! 
মনে হয় যে মন্দিরের শিখর খুব উচ্চ ছিল 
এবং সম্ভবতঃ ইহা দেখিতে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের 
মতন ছিল। 


নির্মাণের অনেক দিন পরে মন্দিরের উদ্ধভাগ 
ভগ্নোন্ুখ হইয়! পড়ায় আদি মন্দিরের ভিতরের তিনদিকে 
১১ ফিট চওড়া আর একটা দেওয়াল গাঁথা হয়। ফলে 
মন্দিরের গর্ভগৃহ সমচতুক্ষোণ ২৩৬ একটী ছোট 
ঘরে পরিণত হয়। এই সময় মন্দিরের পিছনে 
মুদ্তি বসাইবার জন্য একটা বড় চারিকোণ! চত্বর গাঁথা 


হয়। এই চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটা সম্ভবতঃ 


বহু শতাব্দী পূর্বের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 


ৰা ৯৪ টে না 
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উত্তর এবং পশ্চিমের ছোট ঘরের মু্তি দুইটাও 
পাওয়া যায় নাই কিন্তু দেই ছুইটী যে ইটের 
বেদির উপর স্থাপিত ছিল তাহা! এখনও অক্ষুণ আছে। 
দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে গুপ্তযুগের একটী শিরোহীন 
দণ্ডায়মান বুদ্ধ মৃত্তি পাওয়া, গিয়াছে; তাঁহার দক্ষিণহস্তে 
অভয়মুদ্রা। অন্য ছুইটী ছোট ঘরেও বোধ হয় 
এই জাতীয় মূর্তি ছিল। ওরটেল সাহেব দক্ষিণ দিকের 
ছোট ঘরের মেঝে খুড়িয়া মৌধ্য যুগের একটা 
সমচতুক্ষেণ বেদিক! লি। পাইয়াছিলেন। এই 
বেদিকার মধ্যে একটা ইষ্টক' নির্মিত ছোট স্তুপ 
আছে। মির্জাপুর জেলার অন্তর্গত চুনারের একখানি 
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড খোদিয়া এই বেদিকাটা প্রস্তুত 


এবং অশোকের সময়ের অন্যান্য শিল্প নিদর্শনের ম্যায় 


ইহাতেও উজ্জ্বল বজলেপ (পালিস) দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই বেদিকী ৮ ৪” লম্বা ও ৪৯” উচ্চ। ইহার প্রত্যেক 
দিকে চারিটা চারিকোণা স্তম্ভ ও প্রত্যেক ছুইটী থামের 
মধ্যে তিনটা সুচী (0:03৪-8:) আছে। 

এই বেদিকার পুর্ব ও দক্ষিণ দিকের স্তন্তের 
 মুলদেশে উৎকীর্ণ ছুইটী প্রাচীন লিপি হইতে 


জীনিতে পারা যায় যে ইহা খুষ্টায় তৃতীয় কিন্বা 


| চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সর্ববাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষু- 
দিগ্ের অধিকারে ছিল। পুর্ব দিকের শিলা! লিপি 


হি সব পা ৯ পাস কিট পি ক আশি সী তর 5 ১৯৯৯ 
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দেখিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে ইহার শেষ কথাটা খুউ- 
পুর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন লিপির পরিশিষ্ট এবং 
প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই লিপিটার অন্য অংশে অন্য 
কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম খোঁদিত ছিল। খুষ্টায় 
তৃতীয় কিন্থা চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ববাস্তিবাদী বৌদ্ধ ভিঙ্ষ- 
গণ পূর্বেবের লিপিটা বিলুপ্ত করিয়া নিজেদের নাম উৎকীর্ণ 
করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাহারা সারনাথে নিজেদের 
প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্ে দক্ষিণ দিকের বেদিকায় সংস্কৃত 
ভাষায় উক্ত শিলা লিপিটী পুনরায় খোদিত করিয়া- 
ছিলেন। পূর্ব্কথিত ইষ্ক স্তুপটা ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে 
খনিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় 
নাই। মৌর্য যুগের এই প্রস্তর বেদিকা অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । ইহার কতকটা অংশ ভাঙ্গিয়া 
প্রাচীন যুগেই লুপ্ত হইয়াছিল। এই বেদিকা আদৌ 
কি জন্য নির্মিত তাহাও অনেক দিন ধরিয়া সন্দেহের বিষয় 
ছিল। দুইটা কারণ সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত প্রথমতঃ__ 
ইহা কোন পবিত্র স্থান, যথা যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়া 


ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রথম ধর্ম প্রচার 


করিয়াছিলেন সেই স্থানটা চিহ্নিত করিবার জন্য নির্দিত 
হইয়াছিল ; অথবা ইহা অশোক স্তম্ভের বেশী ছিল। 
এই দুইটী মতই ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে ; কারণ ইহা 
যে ধর্মনাজিকা স্ুপের উপরে বসান ছিল এবং ইহার 
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ভিতরে ধর্্মরাজিকা স্তুপের ছত্রদণ্ড গাথা ছিল তাহা 
এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহা ভূমিকম্পে 
স্থানচ্যুত হইয়াছিল । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় ষে প্রধান 
মন্দিরটা গুপ্তযুগে নির্ণিত ; কিন্ত ইহার নিপ্মাতার নাম 


এখনও আমাদের নিকট অভ্ঞাত। এই মন্ৰিরের 


প্রাচীনতম মেঝেটী দক্ষিণ কক্ষে স্থাপিত অশোক বেদিকার 
মেঝের সমসাময়িক । এই কক্ষে অশোকের বেদিকা 
(981596:86) বোধ হয় অনেক শতাব্দী ধরিয়া দেখা 
যাইত। পরবর্তী কালে প্রধান মন্দিরের চারিপার্খস্থ জমী 
উচু হইয়া যাওয়ায় এই বেদিকায় যাইবার জন্য 
একটা সোপান শ্রেণী নির্িত হয়। প্রধান মন্দিরের 
তিনদিকের কক্ষগুলির প্রবেশপথ ছুইটা বিভিন্ন যুগে 
তৈয়ারী হইয়াছিল। আগেকার পাথরের চৌকাঠগুলি 
লাল রঙে রঞ্তিত এবং লতালঙ্কারে (৪০011  না020) 
পরিশোভিত ছিল। এই চৌকাঠগুলি সপ্ত শতাব্দীতে 
নির্িত- হইয়াছিল । পরবর্তী যুগের চৌকাঠ- 
গুলিতে কোনরূপ কারুকার্য দেখা যায় না। 
এই সময়ে গুপ্ত এবং পরবর্তী যুগের ইমারতের উপাদান 
লইয়। বাহিরের দেওয়ালের নিম্বদেশ মেরামত হুইয়া- 
ছিল। এই সংস্কার কার্য্যে কোনরূপ নৈপুণা দেখা যায় 
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না। মন্দিরের বাহিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রস্তর- 
খানিতে মধ্যযুগের শেষভাগের নাঁগরী অক্ষরে * স্ুহিল 
কথাটী উতকীর্ণ থাকায় প্রধান মন্দিরের নিন্মাণ কাল 
লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে, কারণ এই লেখা 
যুক্ত পাথর দেওয়ালের ভিতে গাথা ছিল বলিয়া 
অনেকে অনুমান করিতেন যে প্রধান মন্দিরটী 
গুপ্তযুগের অনেক পরে নিশ্িত। কিন্তু এখন বেশ 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এই মন্দিরটী নিন্দ্াণের 
অনেক পরে ইহার সংস্কারের সময় এই পাথরগুলি 
ব্যবহৃত হইয়াছিল; স্থতরাং আদি মন্দিরের সঙ্গে ইহারের 
কালগত বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। 


উপরোক্ত প্রমাণ সমুহের সহিত প্রধান মন্দিরের 
অবস্থিতি এবং অশোকের সমসাময়িক ইমারতাঁদির সহিত 
ইহার সাদৃশ্য থাকায় অনুমান হয় ঘে হয়েউ্-সঙের 
মতে যে মন্দিরটী বুদ্ধের প্রথম ধশ্ প্রচারের স্থানে 
নির্মিত হইয়াছিল ইহা সেই মন্দির। 


প্রধান মন্দিরের চতুর্দিকে ৪০ ফিট বিস্তৃত খোয়ার 
মেঝে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই মেঝেটী অনেক বাঁর 
বদ্ধিত ও সংস্কত হইয়াছে । আরও পুর্বব দিকে পাথরে 
বাধান পথ আছে। এই পথে ১৯০৬-৭ এবং ১৯০৭-৮, 


সালের খনন কালে অনেক গুলি শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত 
সা 
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হয়। ১৯১৪-১৫ সালে হারগ্রীবস্‌ সাহেব এখানে 
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বুদ্ধগুপ্তের দময়ের তিনটা মস্তি 
পাইয়াছেন। 


প্রধান মন্দিরের অঙঈগনটা লম্বায় আন্দাজ ২৭১ ফিট 
এবং পুর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তুত ছিল। ইহার উত্তর, 
দক্ষিণ ও পুর্বব দিকে ইটের প্রাচীর ছিল কিন্তু এই 
প্রাচীরের অধিকাংশ পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ববদিকের 
দেওয়লের মাঝখান দিয়া উঠানে নামিবাঁর সিঁড়ি আছে। 
সিঁড়ি দুইটা নির্দীণ করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
খোঁদাইকর। পাথর ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল 
পাথরের মধ্যে ছুই একটা গুগুযুগের নমুনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


গ্রধান মন্দিরের অঙ্গনে বিভিন্ন আকারের স্তুপ 
আঁবিদ্কৃত হইয়াছে ; তাহ! ছাড়া ছোট ছোট মন্দিরও দৃষ্ট 
হয়। এইসশ্রেমীর একটা দক্ষিণ-পুর্বব কোঁণে অবস্থিত এবং 
[ীর একটা নক্সায় ১৩৭ অংখ্যক চিহ্চিত। ইহাদের মধ্যে 
সর্বব প্রাচীন ইমারতগুলি গুণগ্ুযুগের। তম্মধ্যে একটা 
স্তপের ভত্তমাত্র এখনও বন্তমান। এই ভিত্তির 
চারিদিকে চারিটা সুন্দর নক্সাকাটা। কুলজী (23076) 
ছিল এ্রবং এক কালে এই কুলঙ্ীর মধ্যে এক একটা 
ু্মস্তি ছিল। তদ্যতীত অনেকগুলি প্যানেল (17061) 


সিরা বকর রিারি রা রা 


১ রিনি নিত নূন নার 





ই উট তত ১৭ ০ নি উদ সিন 


ধ্বংসাবশেষ ৫% 


আছে এবং এই সকল প্যানেলের 08061) ছুই পার্খে 
অদ্দোন্তিন্ন থাম (0119869£), মধ্যভাঁগ নানা রকমের 
ফুল (09০0০), কীত্তিমুখ ও অন্তান্ত কারুকার্যে 
শোভিত । এই জাতীয় শিল্প সাধারণতঃ গুপ্তযুগে 
প্রচলিত ছিল। এই স্তুপটা এখনও খুড়িয়া দেখা হয় 
নাই; সুতরাং ইহার মধ্যে অতীতের কোন নিদর্শন 
পাঁওয়| যাইবে কি না বলা যায় না। 


১৩৬ সংখ্যক স্তুপ অপেক্ষা ইহার নিকটবর্তী 
মন্দিরটা পরবর্তী কালে নির্ট্মিত। এই মন্দিরের বহির্ভাগ 
৩৭ ফিট লম্বা ও প্রায় ২৮ ফিট চওড়া এবং খননের সময় 
ইহার মধ্যে ছুইটা বুদ্ধমূত্তি পাওয়া যায়। প্রধান 
মন্দিরের অঙ্গনের আর সমস্ত ইমারত মধ্যযুগের । ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই মানস বা মানত রক্ষার জন্য নির্মিত 
হইয়াছিল। অঙ্গনের পুর্ববদিকের দেওয়ালের দক্ষিণাঁংশে 
এক শ্রেণীতে স্থাপিত ছয়টা বা সাতটা স্তুপ সর্বদপ্রথমে 


দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু 


সারন।থে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদিগের ভস্মাবশেষ 
ইহান্দের'মধ্যে রক্ষিত আছে। 


প্রধান মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোঁথে 
অবস্থিত মন্দিরটী ধর্্মচক্রজিন্বিহাবের সমসামঘ়িক | 


এই মন্দিরের নক্সা দেখিলে ইহার যুগ নিদ্ধীরণ করা 
গু চন 


চে, সারনাথ বিবরণ 


যাঁয়। আর্ধ্বর্তের ধরণে এই মন্দিরটা শিখরযুক্ত ; 
মন্দিরের গর্ভগুহ (99118) অমচতুক্ষোন এবং মুখমগ্ডপ 
(00,19০) যুক্ত । এই মন্দিরের পিছনের দেওয়ালে 
অবস্থিত পাদপীঠের লাঞ্চন (09100872) দেখিলে মনে 
হয় যে বারাহী বা মারীচীর (অর্থাৎ বৌদ্ধ উষাদেবীর) 
মুদ্তি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে এ দেবীর 
দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট অবস্থার মুত্তি খোদিত 
আছে । তদ্যতীত পাদপীঠের উত্তর পার্থে খোদ্িত পুরুষ 
এবং স্ত্রী মুগ্তি নিশ্চয়ই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
তাহার সহধন্মিণী বলিয়া মনে হয়। মৃলমৃত্তিটা 
১৯১৮-১৯  খুষ্টান্দে মন্দিরটা খননের পূর্বেবই 


স্থানান্তরিত বা ধ্বংস হইয়াছিল। পরবত্রী কালে এই. 


মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সারনাথের আরও ছুই তিনটা 
মন্দিরের ধবংসাঁবশেষের মত, হিন্দু দেবতার জঙ্ ব্যব- 
হৃত হইয়াছিল; কারণ ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
ভৈরব মুক্তি (২২: উচু, ১৯৫ চওড়া) এবং ছোট পাদশীঠে 
পাঁচটা শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছিল। 


এই অঙ্গনে একটী ১ ফুট ৯ ইঞ্চি হইতে ২ ফিট ৭ ইঞ্চি 
চওড়া এবং ৩ ফিট গভীর পাকা নদ্দিমা ১৯২১-২২ 
সালের খননে বাহির হইয়াছে । এই চত্বরের 
জল নিকাশের জন্য এই নর্দমাটী খোঁয়ার তৈয়ারী এবং 


শত পপ সপন স্পীপাপপিপিির্ক পিপি পিসী 








ংসাবশেষ ৫৯ 


খশ্ু খণ্ড পাথরে মাচ্ছাদিত ছিল। এই সব পাথরের মধ্যে 
সর্দলের (11691), বেদিকার থামের ও ছত্রের টুক্রা 
পাওয়া গিয়ছে। দর্দিমাটা উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আর্ত 
করিয়া ২৫০ ফিট দুরে ধর্্মচক্রেজিনবিহারের দুই নম্বর 
তোরণের নিম্ন দিয়া চলিয়া! গিয়াছে । ইহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে ধর্মচক্রজিনবিহারটা শ্রধান মন্দির 
অপেক্ষা অনেক পরে নিম্রিত হইয়াছিল। অঙ্গনের 
বাহিরে ইটের তৈয়ারী পাঁচ ফিট গভীর এবং লম্বা 
চওড়ায় সাত ফিট একটী কুণ্ড আবিষ্কত হইয়াছে 
এই জাতীয় কুণগু ডাক্তার ভোগেল কাশিয়ার একটা 
সঙ্ঘারামে (1109708869:) 1,-11) পাইয়াছেন। এই 
কুণ্ডটিতে জল থাকিত ও সেই জল লইয়া ভিক্ষু বা ভিক্ষু- 
ণীরা হাত পা! ধুইয়! মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। পর্ববদিনে 
অর্থাৎ উপোসথ, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা! দিনে যখন তাহারা 
বিনয়-ধর্ম্বের জন্য (০০059810 01 810)3). আসিতেন 
তখন এই জল ব্যবহৃত হইত । 

প্রধান মন্দিরের পুর্ব দিকেৰ আর একটা ইমারতের 
উল্লেখ করা উচিত। এই ইমা'রতটী চারিকোণা, নক্সায় 
ইহা! ৩৬ সংখ্যায় চিহিিত। সম্ভবতঃ ইহ1 ব্যাখ্যান গৃহ 
(190696 13811) | খননের সময় ইহা প্রধান মন্দিরের 
গারিদিকের উচ্চ চত্বরে ঢাকা ছিল। ইহার দেওয়াল 
গুলি এত পাতলা! যে বোধ হয় উপ্রে কোন কালে ছাদ 


৬ সারনাথ ধিবরণ 


ছিল ন| অথবা কাঠের থামের উপরে খুব হালকা কাঠের 
ছ্বাদ ছিল। পিছনের দেওয়ালে একটী ইটের বেদী 
আছে। জন্ভবতঃ সঙ্ঘের আচার্য (9807৫) বা 
সঞ্জস্থবির (012917090) .এই স্থানে বসিভেন। দক্ষিণঃ 
পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রাচীরের বাহিরে একটী 
পাথরের বেদিকা ছিল এবং এই বেদিকার কতক অংশ 
ভাঙ্গিয়া উত্তর দিকের দেওয়ালে পড়িয়াছে। এই 
বেদ্িকার [ভি (এ) ৩৯] উপরে খুপুর্বৰ দ্বিতীয় শতা- , 
_ব্বীর অক্ষরে খোদিত একখানি লিপি আছে। প্রধান 
মন্দিরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থিত ছোট 
বড় ইমাঁরতগুলি যাত্রীগণের তীর্থাগমন-স্মতি স্বরূপ 
নির্ট্িত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকগুলি ঘন সংবদ্ধ স্তুপ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। প্রত্যেক ইমারত অনেকবার বাঁড়ান 
হইয়াছে অথব| নূতন করিয়! নির্মিত হইয়াছে। স্ৃতরাং 
অনুমান হয় এঁ স্থান বৌদ্ধদিগের নিকট বিশিউরূপে 
পবিত্র ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকের সর্বাপেক্ষা বড় স্তপ- 
টার (নকাঁর ৪০ সংখ্যা) উপরের গীথনী ধ্বংস হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু খননকাঁলে ভিতের শ্দীচে কতকগুলি 
কীচামাটির শীল (59813) এবং আঁরও নীচে খুষটীয় 
চতুর্থ বা পঞ্চম শভাব্দীর কতকগুলি পাথরের মুক্তি 
(১ ছিক্ষুনিকায়ে সম্বহিকায়ে দাঘং আলমবনং। 





আাবশেষ . ৬৬ 


পাওয়া গিয়াছিল। শীলগুলিতে (59818) সম্োধি সময়ের 
বুদ্ধমৃত্তি এবং খুঁ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর অক্ষরে 
যে ধর্মী হেতু প্রভবা...” শকটী দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ইহা হুইতে বেশ বুঝিতে পারা যাঁয় যে মধ্য” 
যুগের শেষে এই স্তুপটা . মেরামত করিবার সময় 
শীলগুলি (59818) এবং পাথরের মু্িগুলি নীচে 
ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

নক্সায় ১৩ সংখ্যক চিহ্নিত স্তুপটা প্রধান মন্দিরের 
উত্তর-পশ্চিম দ্রিকে অবস্থিত এবং ইহার নিকটে পালি 
লিপি যুক্ত পাথরের ছত্রের একটা অংশ [ভি(সি) ১১] 
পাওয়া গিয়াছে । 

১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে ওরটেল সাহ্ের প্রধান মন্দিরের 
পশ্চিম দিকে অশোক স্তম্ত আবিক্ষার করেন । স্তম্তলীর্ষ 
এবং কয়েকটা টুক্রা পশ্চিম দেওয়ালের নিকট পাওয়। 
যাঁয়। খননের সময় এ মন্দিরের চারিদিকে খোয়ার 
মেরের উপরে অশোক স্তন্ভের নিঙ্গাংশটা স্থাপিত ছিল। 
ইহা হুইতে অন্তুমান, হুয় যে প্রধান মন্দির নিশ্মাণের 
বছু শতাব্দী পরে অশোক স্তস্ত ধবংস্‌ হইয়াছিল । স্তস্ভটার 
বর্তমান উচ্চতা ১৭ ফিট এবং নিগ্রদেশের ব্য ২ ফিট 


৬ ইঞ্চি। ইহার ভগ্নাং 2 দেখিয়া মনে হয় যে 


(১ 4. ৪, ভু, 1908-07. চা, 9৮98, 


অশোক অস্ত । 


৬ই. সারনাথ বিবরণ 


সিংহচড়াটা লইয়া! স্তাম্তের উচ্চতা ৫৯ ফিট ছিল। 
৮/১৫৬/১৫১২/ আয়তন বিশিষ্ট একখানি পাথরের উপরে 
স্তভুটী স্থাপিত । অন্যান্ত অশোক স্তম্ভের শ্তায় সারনাথ 
স্তস্তটীও একখানি অখগ্ু চুনার প্রান্তরে নির্মিত । স্তম্ভের 
সিংহচড়াটী (এ ১) সাঁত ফিট উচ্চ এবং ইহার উপর যে 
ধর্মুচক্র ছিল তাহার ব্যাস ২$ ফিট। স্তম্তশীর্ষটা (চিত্র ৫) 
এবং চক্রের কয়েকটি খণ্ড সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত 
আঁছে। সমস্ত স্তত্ডটী খুব মন্থণ ও চিক্কণ। স্তন্তের ভূমিতে 
প্রোথিত প(চ হাত পরিমিত অংশ অমার্ডিত। অমাঙ্ভিত 
অংশের নীচেই পুরাতন মেঝের চিহ্ন বর্তমান । এই 
পুরাতন মেঝে ও বর্তমান মেঝেটার মধ্যে অনেকগুলি 
মেঝের অস্তিত্ব খননে প্রকাশ পাইয়াছে। এই মেঝে 
উত্তর হইতে দক্ষিণে ১৮১*” লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে 
১৬ ৯” চওড়ী। ইহার ২২ নীচে চারিটা ইটের 
দেওয়াল পাওয়া গিয়াছে । এই দেওয়ালগুলি অশোক 
স্তম্ভ বেণ করিয়াছিল এবং উহার চারিদিকে বেদী 
ছিল। এই দেওয়ালগুলি অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় পরে 
ইহার উপরে অশোক স্তত্তের রক্ষার জন্য নির্মিত 
নৃতন ছত্রীর স্তস্তগুলি বসাইবার সময় পুরাতন ইট 
সংগ্রহ করিয়। ইহাকে মেরামত করা হয়। ছত্রীর 
ইটের মেঝেটী অশোকস্তপ্তের পাদদেশের সর্ব পুরাতন 
মেঝের, ছুই ফিট নয় ইঞ্চি উপরে অবস্থিত। 
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অশোক অনুশাসন লিপিটা স্তম্ভের গাত্রে 
খোদিত আছে। স্তন্তটা পড়িয়া যাইবার সময় খোদিত 
লিপির একাদশ পংক্তির মধ্যে প্রথম তিন পংল্তির 
অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাকী পংক্তিগুলি 
এখনও সুস্পষ্ট আছে। এই অনুশাসন লিপি সম্রাট 
অশোকের সময়ে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাঁয় রচিত ' এবং 
তৎকালীন বৌদ্ধসজ্যের অন্তর্গত কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী 
যাহাতে সঙ্ঘের প্রতিকূল আচরণ না করেন সেজন্য 
সাবধান করিয়। দিতেছে। অনুশানটা নিম্ষে উদ্ধী'ত 
হইল 2. 
১) দেবা! [নং-পিয়ে পিয়দসি লাজা] 
ই 1 এ 
৩। পাট [লিপুতে] . . * ০. যে কেন- 
পি সংঘে ভেতবে এ চুংখো৷ 
৪। ভিখু বাভিখুনি ব| সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি 
ছুসানি সংনংধাপষিয়া আনাবাপসি 
৫1 আবাসয়িয়ে [।] হেবং ইয়ং সাঁসনে ভিখুসংঘসি 
চতিখুনি সংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে [1] 
৬। হেবং দেবানংপিয়ে আহা [|] হেদিস| চ 
ইক লিপী তুফাকংতিকং হুবাতি সংসল- 
নসি নিখিতা . 


1 ৬ 
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৭1 ইকং চ লিপিং হেদ্দিঘমেব উপাসপকানং- 
তিকং নিখিপাথ [1] তেপি চউপাসক! 
অনুপোসথং যাঁবু 

৮। এতমেব সাঁজনং বিশ্বংসয়িতবে অনুপোসথং 
চ ধুবাঁয়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে 

৯। যাঁতি এতমেব সাঁপনং বিস্বংসয়িতবে আজানি- 
তবে চ [1] আবতে চ তুফাঁকং আঁহালে 

১*। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন [7] 
হেমেব সবেন্থ কোটবিষবেন্থ এতেন 

১১1 বিষ্বংজনেন বিবাসাপয়াথা [1], 


অনুবাদ 2 

১। দেবতাঁদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা 

৩। পাটলীপুত্রে ১ ১:৮১. * সঞ্জে কেহ 
ভেদ উপস্থিত করিতে পারিবে না 


৪1 ভিক্ষুই হ'ক বা ভিক্ষুণী হক যে সঞ্জে ভেদ 
উপস্থিত করিবে সে অবশ্য শ্বেতবন্ত্র ধারণ 
করিয়া অনাবাসে বাঁস করিবে। 

৫1 এবমপ্রকারে এই শাসন ভিক্ষসঙ্ঘে এবং 
ভিক্ষুণীসঞ্জে বিজ্ঞাপিত হ'ক। 


(১) চ10805 275072120%8 2 45075. 00 195১ 0, 
$৪1-564. 


৯ ২ ৯ সী সরস আ-৯০ 


5 ৯৯৯৯০ সিলিকন লক জলইি 
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৬। দেবতাদের প্রিয় এইরূপ বলিতেছেন-_-এই 
লিপির একখণ্ড প্রতিলিপি তোমাদের 
ংসরণে থাকুক; এবং আর একখানি 
প্রতিলিপি উপাঁসকগণের নিকট রাখ । 

৭-৯। প্রত্যেক উপবাসের দিনে আসিয়া উপাসকের৷ 
এই লিপির প্রৃতি শ্রদ্ধাবান হউন ; প্রত্যেক 
উপবাসের দিনে মহামাত্রগণ আসিয়া এই 
লিপির প্রতি শ্রদ্ধাবাম হউন এবং ইহার 
মণ্্ অবগত হউন । 

১০-১১। তোমাদের অধিকার যতদুর বিস্তৃত 
ততছুর এই আদেশ প্রচারিত কর। 
এই প্রকারে সকল দুর্গের আশ্রিত 
প্রদেশে এই আদেশ প্রচারিত কর। 

অশোকের অন্থান্ত অনুশাসনের মত এই 

অন্ুশাসনেও সম্রাট অশোককে «“দেবানাং পিয়ঃ 
এবং *পিয়দসি লাঁজা” অর্থাৎ দেবতাদিগের প্রিয়, 
প্রিয়দর্শী রাজ! বলা হইয়াছে। এই রাজাই যে মৌর্যরাজ 
অশোক তাহা সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মাক্ষি গ্রামের 
নিকট আবিষ্কত আর একটী অন্ুবশীপন হইতে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, কারণ উহাতে অনুশাসনের কর্তীকে “দেবানাং 
পিয় অশোক” ব্লা হইয়াছে । 

এই মৌধ্য লিপি ব্যতীত স্ত্ভগাত্রে আরও দুইটা 

লিপি উৎকীর্ণ আছে । একটা কণিক্ষাব্দের চত্বারিংশঙ 


অশোক স্তম্ভের পশ্চিম 
দিকের অংশ 


৬৬ সারনাথ বিবরণ 
বঙ্সরে অশ্বঘোষ নামক রাজার রাজত্ব কালে খোদিত 
এবং অপরটা গুপ্ত সময়ে (আনুমানিক ৩০০ খুষ্টাব্দে) 
উৎ্কীর্ণ। লিপি ছুইটা নিন্ে প্রদত্ত হইল £-- 
১1.-* পাঁরিগেষ্হে রজ্ঞ অশ্বঘোষস্ত চতরিশে 
বছরে হেমতপখে প্রথমে দিবসে দপমে 
হ। আচাক্যনং সান্নি]তিয়ানং পরিগ্রহ বাণসী- 
পুত্রিকানাং 
প্ুধমটির অনুবাদ ১_- 
. রাজা অশ্বঘোষের রাজন্বের চত্বারিংশ বৎসরে হেমন্তের 
প্রথম পক্ষে দশম দিবসে ,.*... 


দ্বিতীয়টির অনুবাদ £__ 


বাৎসীপুত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সন্মিভীয় শাখার 
আচাধ্যগণের দান। 


১৯১৪-১৫ সালে হারগ্রীবস্‌ সাহেব কর্তৃক অশোক 
স্তম্ভের পশ্চিমদিকের অংশে মৌধ্যযুগের স্তর পর্যান্ত খনিত 
হয়। খননে একটী চৈত্যাকার মন্দির (8181691 
6670015) ও ত্পরি পরবত্তী যুগের একটা সঙ্ঘারামের 
চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। তক্ষশীলা ও পীচীতে চৈত্যাকার 


মন্দির আবিদ্কত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের সন্মুখের 


২5 পলি আট আবি তি সটাক হলি? সিশ্ত 
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ভাঁগ চতুক্ষোণ কিন্তু পশ্চান্ভাগ অথব। মন্দিরেক্র যে অংশে 
দেবতা প্রতিষিত হয় তাহা অদ্দবৃত্তাকৃতি। আমাদের 
দ্রেশে ঠাকুরঘরে বা! মন্দিরে চারিকোণা বেদী ঝ 
আর্্পউ থাকে, কিন্তু বৌদ্ধদিগের মন্দিরে গোলাকার 
সুপ থাকিত এবং তাহার পশ্চাদংশ ন্তুপের অদ্ধাকারে, 
চারিকোণা না করিয়া গোলাকারে, তৈয়ারী করা হইত । 
এই জাতীয় মন্দিরকে চৈত্যমন্দির (27291091) বলা 
হয়। আারনাঁথের চৈত্যমন্দিরটী ২১১ ১৩১৫৪” 
আকারের ইটে নির্ট্দিত, স্বতরাং ইহা মৌধ্য ব 
শুঙগযুগের পরবত্তাঁ হইতে পারে না । এই সমস্ত ইমা- 
ব্রতের মধ্যে অনেকগুলি স্বন্দর খোদাই করা মৌধ্য বা 
গুঙ্গযুগের মৃত্তির টুকর1 এবং ইমারতের পাথরের টুকরা 
পাত্তয়। গিয়াছে । এই গুলি বোধ হয় অন্য ধ্বংসাবশেষ 
হইতে আনিয়া এই অংশের জমি ভরাঁট করিবার জন্য 
ফেলা হইয়াছিল । ইহা স্থির যেঘে সমস্ত মন্দিরে 
এই সমস্ত খোদাই করা পাথর বা মূত্তি ছিল তাহা কুষাণ 
যুগের শেষ ভাগে বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই 
সমস্ত মন্দির কেমন করিয়া ধ্বংস হইয়াছিল তাহা! বলিতে 
পারা যায় না। আবিষ্কিত কতকগুলি টুকরা নিদর্শন 
ক্বরূপ সারনাঁথ মিউজিয়মের হলঘরে তিনটি আধারে 
প্রদর্শিত আঁছে। ইহাদিগের মধ্যে অশোক স্তত্তের 
সিংহের উপরে যে রকম একটি পাথরের চক্র ছিল সেই 


৬৮ 4 সারনাঁথ বিবরণ 


রূপ আর একটী পাথরের চক্রের টুকরা আছে। সস্ভষতঃ 
অপর একটা অশোকস্তম্ভের উপরে এই দ্বিতীয় পাথরের 
চক্রটী ছিল, কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজকের! সাঁরনাথে 
কেবল একটী অশোকস্তস্ভের উল্লেখ করায় অনুমান 
হয় এই চক্রটা শুঙগ আমলের কোন স্তম্ভের শীর্ষদেশে 
ছিল। এই জমস্ত টুকরার মধ্যে পাথরের বেদিকার 
(0109) থাম ও সুচীর (9:০98-)৪) অংশ এবং পারস্য 
রীতির (0090-109::59101102)0  281)1691) অনুকরণে 
নির্টিত কতকগুলি স্তম্তশীর্ষ আছে। 


এই স্থান হইতে প্রধান মন্দিরের উত্তর দিকে ফিরিলে 
একটা বিচিত্র ধরণের ইমারত দেখা যায়। এই ইমারত 
১৯১৪-১৫ সাঁলে আঁবিদ্কৃত হয়। ইহা আকারে গোল 
এবং ব্যাসে ১২৫ ৭২৮1 এই গোলাকার ইমারত বেষ্টন 
করিয়া একটা প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরের পুর্ব 
দিকের অংশ ৭২ উচ্চ। ইটের আকার দেখিয়া অনুমান 
হয় যে ইমারতটী একটী প্রাচীন স্তুপ, কিন্তু বাহিরের 
দেওয়ালটী বোধ হয় পরবস্তীকালে কোন বৌদ্ধ ভক্ত 
কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 


চত্বর হইতে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দ্রিকে একটা প্রস্তর 
নির্মিত প্রশস্ত পথ আছে। পূর্ববদিকের রাস্তার ন্যায় 
ইহারও উভয় পার্খদেশ সারিষারি স্তুপ এবং . অন্যান্য 


সক রি 
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সবশেষ ৬৯ 


ইমারতের ধ্বংসাবশেষে পরিপুর্ণ। পশ্চিমদ্িকের স্তুপ- 
শ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রথম বা ছিতীয় খৃষ্টাব্দে গিশ্মিত 
গৌতমবুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তিটা [বি (এ) ২] এবং 


পুর্ধবদিকের বীথির নিকট [ডি (ডি) ১] সংখ্যক পাথরের 


সর্দিল (1091) আবিষ্কৃত হয়। ইহার কিছু উত্তরে সার 
জন মার্শেল খুঁটপূর্ব্ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটা 
বেদ্রিকার এগারটা স্তম্ত আবিষ্কার করিখীছেন। এই 
স্তস্তগুলি এখন সারনাথ মিউজিয়মে প্রদমিত হইয়াছে 1 


পূর্বেবালিখিত বেদিকাঁটী সম্ভবতঃ প্রধান মন্দিরের 
উত্তর অংশ খননে আবিষ্কৃত স্তুপটার চারিপার্থে ব| উপরে 


স্থাপিত ছিল। যে স্থানে এই বেদিকাটা পাওয়া গিয়াছে 


সেই স্থানে গুগুযুগের একটী মন্দিরের মগ্ডুপ অবস্থিত 
ছিল। মধ্যযুগে এই মন্দিরটার পুনঃসংস্কীর হইয়াছিল। 
ইহা একটা ছোট চারিকোণ। প্রকোষ্ঠ; ইহার পূর্ব 
ও পশ্চিমদিকে দরজা ছিল। পুর্ব্বদিকের দরজার পাখ- 
রের চৌকি চীমরধারী মনুষ্য মুস্তি এবং নানাবিধ 
কারুকার্ধ্য শোভিত প্রবেশ পথের সম্মুখে এবং উত্তর ও 
দক্ষিণদিকের প্রাচীরের বাহিরে কয়েকটা মূর্তির পাদ পীঠ 
সংলগ্ন আছে। এই মুৰ্তিগুলি এক একটা প্রস্তর নির্মিত 
ছত্রের 'নিন্নে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল ছত্রদণ্ডের 


টুক্রা এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান। দক্ষিণাংশে 


€* নম্বর মলির 


উত্তরর্দিকের অংশ । 


৭০ _. সারনাথ বিবরণ 


অবস্থিত একটী পাদ্পীঠে গুগুযুগে প্রচলিত অক্ষরে 
উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে “নানাল' 
নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ইহার উপরে একটা মূর্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই লিপির দ্বার এই মন্দির নিশ্মাণের ও 
এই সমস্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠার ময় নিরূপণ কয়া যায়। 
মন্দিরের উত্তর দিকের খোয়ার মেঝের উপরে আবিষ্কৃত 
একটী পোড়া মাটির ফলক (62১16) হইতে এই মন্দির- 
টীর পুনঃসংস্কীরের সময় নির্ণীত হইয়াছে । এই ফল- 
কের উপরে আসীন বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির 
উভয়পার্ে খুষ্টীয় অফ্টম বা নবম শতাব্দীর নাগরী অক্ষরে 
উৎকীর্ণ “যে ধর্ম হেতু প্রভবা. .৮ মন্ত্রটী লিখিত আছে। 
মন্দিরের ভিতরের মেঝেতে পোঁতা ইষক বেত 
একখানা পাথর ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় নাই। 

ইহার উপর কোন মূর্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
সম্ভবতঃ ইহ! অগ্রিকুণ্ড বা হোমকুণ্ড ছিল, কারণ খনন- 
কালে এই মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে ভস্মরাশি ও 


দগ্ধকান্ঠ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ত্রাহ্ধণদিগের অগ্নি- 


হোঁত্র যজ্ঞের অবশেষ বলিয়া বোধ হয়। 


সার জন মার্শেল সাহেবের খননে উত্তরদিকের অংশে 
তিনটা প্রধান সঙ্বারামের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এই 
সমস্ত সঙ্জারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বাস করিতেন। 





দি 
? 
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ধ্বংসাবশেষ ৭১ 
এখনও অনেকগুলি সঙ্ঘারাম বোধ হয় ভূগর্ভে প্রোথিত 
আছে; কারণ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েউ-সঙের 


আগমনকালে মৃগদাবে ১,৫০০ ভিক্ষু বাঁস করিতেন । - 
এই অংশের সঙ্ঘারামগুলি কুষাণবংশীয় শেষ রাজাদিগের 


সময়ে নির্তি। ধর্মচক্রজিনবিহীর নির্মাণ না হওয়া 
পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘারামগুলি মাঝে মাঝে সংস্কত হইয়া 
খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল । ২, 
৩ ও ৪ চিহ্নিত সঙ্বারামগুলি ১৬ হইতে ১৮ ফিট নিন্দে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । | 
কাশ্তকুজরাজ গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধরাণী কুমরদেবীর 
ধর্শচক্রজিনবিহাঁর নির্শীণের কথা ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দের 
খননে আবিষ্ষত একটী শিলালেখ [ডি (এল) ৯] হইতে 
জানিতে পারা যাঁয়। বিহারটী প্রধান মন্দিরের ঠিক 
উত্তরদ্দিকে অবস্থিত ছিল। ইহার আবিষ্কৃত অংশ পুর্ব 
হইতে পশ্চিমে ৭৬০ ফিট লম্বা। ইহার পূর্ববদিকে 
দুইটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ , এবং পশ্চিমদিকে একটা ছোট 
মন্দির আছে । এই মন্দিরে যাইবার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথটীও 
বাহির হইয়াছে । বিহাঁরটী ৪/ 8 চওড়া ইফ্টকনির্মিত 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণাংশ আবি- 
ক্ষত হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম সীমার প্রাচীর 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছে 


অথবা অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার হইতে পারে । 
গে 


রাণী কুমদেবীর ধন" 
চক্রজিনটিহার 


ণ২ সারনাথ বিবরণ 


এরূপ বিচিত্র ধরণে নির্্িতি বৌদ্ধ ইমারত অন্যত্র 
দেখা যায় ন|। ইহার মধ্যস্থলে একটী সমচতুক্ষোণ 
প্রাঙ্গণ। , প্রাঙ্গণের তিন দিকে ইমারত এবং পশ্চিমদিক 
উন্মুক্ত । ইমার্তগুলির মেঝে মধ্যপ্রাণ অপেক্ষা 
প্রায় ছয় ফিট উচ্চ ছিল। পূর্ববদিকের ভিত্তির নীচের 
সকল কক্ষগুলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের এব্দপ 
কক্ষের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ভিত্তিমূলের (01010) 
ভিতর ও বাহিরের প্রাচীর কারুকার্য্যখচিত ইফ্টকে 
নি্ষিত। এই কারুকার্য্ের নমুনা! প্রাণের দক্ষিণ- 
পুর্ব কোণের ভিত্তিমূলে পরিষ্কার দেখা যায়। উপরিস্থ 
কক্ষগুলি লুপ্ত ইইয়াছে তবে ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহা" 
দিগের আকার কতকটা অনুমান করা যায়। উপরের 
গৃহগুলির দেওয়ালের ভিত্তিমূলের সমসুত্রে ছিল এইরূপ 
অনুমান করিলে সমস্ত ইমারতটার আকার ও গঠনপ্রণালী 
বুঝিতে পারা যাঁয়। এই ইমারতে ব্যবহৃত অনেক 
প্রস্তরখণ্ড ভিতরের প্রাণে প্রাপ্ত হওয়ায় মনে হয় বাবু 
জগণ্সিংহ খনন কালে এই ইমাঁরতটা আবিষ্ষার করিতে 
পারেন নাই। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাঙ্ণের তিনদিকে তিনটা 
অল্প পরিসর অলিন্দ ছিল। অলিন্দের ছাদ প্রস্তরস্তন্ভের 
উপরে রক্ষিত ছিল এবং অলিন্দের প্রত্যেক কোণে 


সমচতুক্ষোণ ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। প্ররস্তরস্তস্তের অধিষ্ঠান 
(996-51009) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্তস্ত ও 
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ধ্বংসাবশেষ ৭৩ 


অদ্োন্ডিন স্তম্তগুলি (0179997) প্রাচীর গাত্রে নিবিষ্ট 
ছিল। এই বারান্দাটা প্রায় সাত ফিট প্রশস্ত এবং 
ইহার ছাদ্র বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত ছিল । 
উত্তর দ্রিকের ধ্বংগাঁবশেষের মধ্যে এই সকল প্রস্তর 
রাখা আছে। প্রত্যেকটিতে এক একটী পদ্ম খোদ 
আছে। 


পূর্বর্দিকের অলিন্দে একটি সোপানশ্রেণী, একটা 
প্রবেশ কক্ষ এবং কয়েকটা প্রতিহাঁর কক্ষ ছিল। বারান্দার 
কোণে সমচতুক্ষোণ কক্ষগুলিতে এবং গ্রাতিহার কক্ষের 


প্রতি কোণে এক একটা অর্দোন্ভিন্ন (115566:) স্তস্ত 


ছিল। এই সকল কক্ষের ছাদ স্মৃদু় করিবার জগ্তই 
বোধ হয় এই অর্দোন্তিন্ন স্তন্তগুলি নির্মিত হইয়াছিল । 
প্রকোষ্টের ছাদের মাঝখানকার একখানি পাথর [ডি 
(আই) ১১৭] সারনাথ মিউজিক়মের উত্তরদিকের বারান্দায় 
প্রদর্শিত আছে। কি উদ্দেশে প্রাঙ্গণের আর ছুইদিকের 
কক্ষগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহার কারণ নিদ্ধারণ করা 
যায় না। সম্ভবতঃ এইগুলি দেবমন্দির ছিল, আর 
প্রাণের দিকে প্রসারিত অলিন্দের কিয়দংশ সম্থাগার 
রূপে (081] 0? 8901600৪) ব্যবহৃত হইত । 


ভিতরের প্রাঙ্গণটা উন্মুক্ত । ইহার মেঝে পাঁকা ও 
কাাকর-চুণ দিয়। মাজা । এই প্রাঙ্গণের উত্তর-পুর্বব কোণে 
9-]. 


প৪ সাঁরনাথ বিবরণ 


একটা গ্রাচীরবেষ্টিত কুপ (ব্যাস ৫) আছে। কুপটা 
মন্দিরের সমসাময়িক, কিন্তু মধ্যবর্তী প্রীঙ্গণে যাইবার 
' সোপানশ্রেণীটা পরে নিশ্মিত হইয়াছে । 


প্রধান মন্দিরের পুর্ববদিকের প্রাঙ্গণ ঢুইটী পুর্ব . 
হইতে পশ্চিমে ১১৪ ও ২৯০ ফিট লম্বা এবং মন্দিরের 
প্রবেশপথ হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রাঙ্গণটার মেঝে 
বেলে পাথর বাঁধান। তাহার কিয়দংশ যথাস্থানে পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে কোনরূপ কাঁরুকার্যের চিহ্ন 
নাই।' নক্লায় (চিত্র ১) প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণ (78 
089 20৫. 99000 086০দ185) রূপে বর্ণিত 
ইমারত দুইটী এই প্রাঙ্গণের শোৌভাবর্ধন করিত। দ্বিতীয় 
তোরণটা প্রথম তোরণ অপেক্ষা বৃহদাকার এবং প্রত্যেক 
তোরণের বহির্দেশে প্রতোলী (১85610)) ও প্রতিহার 
গৃহ ছিল। প্রথম তোরণের উত্তরদিকের প্রতোলী ভাল 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কিন্ত্ব দ্বিতীয় তোরণের ভিত্তি 
মাত্র অবশিষ্ট আছে। ভূমি হইতে আট ফিট নীচে এই 
ভিত্তির প্রথমস্তর থাকায় অনুমান হয় যে ইহার উপরে 
একটা অতি উচ্চ ইমারত ছিল। এখন ইহার সামান্যই 
অবশিষ্ট আছে। উভয় তোরণই ধর্্মচক্রজিনবিহারের 
'গ্যায় একই উপাদানে এবং একই রীতিতে নির্মিত 
হইয়াছিল। ন্তব্তঃ আর একটা বৃহত্তর তোরণ এবং 
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এক বা একাধিক প্রাঙ্গণ আরও পূর্বদিকে ছিল। 


পশ্চিমাংশের সমস্ত জমি ধন্মরচক্রজিনবিহারের সীমা- 
ভূক্ত। এই দিকে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘারাম ব্যতীত আর 
একটা ভূগর্ভনিহিত গৃহ আবিদ্কুত হইয়াছে। ১৯০৭-৮ 
খৃষ্টাব্দে ইহার কতক অংশ বাহির হয় এবং তখন পরয়ঃ- 
প্রণালী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ১৯২৭ 'খু্টাব্দের 
খননে জানা গেল যে ইহা একটা ক্ষুদ্র ভূমধ্যস্থিত মন্দিরে 
যাইবার পথ, লম্বায় ১৬০ ৯%। 

এই স্ুড়ঙ্গে সিঁড়ি দিয় নামিতে হয়; ইহার মেঝে 
খোয়া দিয়া বাধান। সিঁড়ির শেষে প্রবেশ পথ, তাহার 
ছা'দটা নীচু। স্ুড়ঙ্গের কতক অংশ প্রস্তরনির্পিত, বাকিটা 
৯%১৫৭৮১৫১৪৮ মাপের ইষ্টকনির্দিত।  ধশ্মচক্রজিন- 
বিহার নির্দীণ কালেও ঠিক এই আকারের ইক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। এই স্ুড়ঙ্গটা ৬ উচ্চ এবং মোটের উপর 
৩২ প্রশস্ত। প্রবেশদ্বার হইতে ৮৭ ফিট দুরে পথটা 


একটী (১২ ৭% লম্বা এবং ৬ ১০” চওড়া) কক্ষে পরিণত : 


হইয়াছে। উপর হইতে এই কক্ষে নামিবার একটা ্বতন্্ 
সিঁড়ি এবং ছুই পার্থে দুইটা দ্বার আছে। প্রাচীর গাত্রে 
যে সমস্ত কুলঙজী আছে তাহাতে বোধ হয় দিবাভাগে 
স্থড়জটার অন্ধকার দুর করিবার কষম্ প্রদীপ রাখা হইত। 
এই সুড়জের ছাদ বুহদাকার প্রস্তর খণ্ডে নিশ্মিত। 


সুড়ঙ্গযুক্ত মন্দির 
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মন্দিরটী আকারে সমচতুক্ষোণ, কিন্তু এখন কেবল 
মাত্র ইহার প্রাচীরের ভিত্তিমূল অবশিষ আছে। 
আকারে মন্দিরটী পূর্বরবর্ণিত বজুবারাহী মন্দিরের মত। 
সম্ভবতঃ এই“মন্দিরে কোন দেবমূর্তি প্রাতিষ্ঠিত ছিল, 
কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা ভিক্ষুগণের নিষ্জনে 
ধ্যান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত । 


মোগল হুর্গে অনেক গুপ্ত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বে নির্টিত এই একটা মাত্র 
স্বড়জ পাওয়া গিয়াছে । সংস্কত সাহিত্যে এরূপ গুপ্ত 
পথ বা স্থৃড়ঙ্গের ভূয়োভুয়ঃ উল্লেখ আছে। মহাভারতের 
আদিপর্বেব কথিত আছে যে পাগুবগণ নিজ প্রাণ রক্ষা 
করিবার জন্য এইরূপ গুপ্তপথ দিয়া জতুগৃহ হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। 

ধর্মচক্রজিনবিহারে ছুই তীমুর্তি [বি (এফ)৪-৫] 
ব্যতীত এপর্যন্ত কোঁন দেবমূর্তি পাওয়া যায় নাই। 
বোধ হয় ইহারা গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি (যদিও তাদের 
বাহন নাই)। এজন্য এই বিহারে কোন্‌ দেবতা প্রতিষ্ঠিত 
ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু কুমরদেবীর 
প্রশস্তি পাঠে রায় শাহাছুর দয়ারাম সাহনী অনুমান 
করেন যে ইহা রাজ্জী কুমরদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ 
দেবতা বস্ুধারার মন্দির । সারনাঁথে আবিষ্কৃত তিনটা 
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বন্থধারার [বি (এফ) ১৯-২১] মূর্তি এই মন্দিরটার 
সমসাময়িক । বর্ণনা অনুসারে বোঁধ হয় কুমরদেবী যে 
তাঅপটে ধর্ম্চক্রজিনদেবের উপদেশ উতকীর্ণ করাইয়া 
ভিলেন তাহাও জম্তভব্তঃ এই মন্দিরে রন্গিত ছিল। 


শিম্মলিখ্তি কারণে রায় বাহাছুর দয়ারাঁম সাহনী 
মহাশয় এই ইমাঁরতটীকে কুমরদেবীর ধর্ম্চক্রজিনবিহার 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন :-_ ইহা! সঙ্ব(রাম হইছে পারে না 
কারণ (১) ইহার আকার বিভিন্ন এবং একদিক সম্পূর্ণ 
উন্মুক্ত ; কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ারা মগুলি সাধারণতঃ চতুঃশালা- 


. জাতীয় অর্থাৎ চতুর্দিকে কক্ষ পরিবেষ্টিত। (২) 


বাসোপযোগী স্থান ইহাতে অল্প; (৩) আর কোন 
সঙ্বারামে এরূপ তোরণবিশিষট বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বা অলঙ্কার- 
প্রীচুধ্য দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় তোরণের দক্ষিণদিকে 
আবিষ্কৃত কুমরদেবীর শিলালিপিতেও [ভি (এল) ৯] 
ধন্মচক্রজিনবিহার নামধেয় ইমারত নিম্মীণের কথা 
উল্লেখ আছে। 


এই বিহারটী নিশ্মীণ করিতে যেরূপ শ্রম ও অর্থব্যয় 
হটয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহা কোন 
বিশিষ্ট ধনী অথবা রাজার  কীর্তি। কুমরদেবীর 
স্বামী মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং নিষ্ঠাবান হিন্দু 
হইয়াও তাহার অনুরোধে শ্রাবন্তী নগরের জেভবন 


রা 


দ্বিতীয় চত্ঘায় 'ম। 


৭৮ সারনাথ বিবরণ 


সঙ্ঘারামের অধিবাসী বৌদ্ধভিক্ষুগণের উদ্দেশে যে পাঁচ- 
খানি নিক্ষর গ্রাম দ্রান করিয়াছিলেন ইহাও রাজী 
কুমরদেকবীর বৌদ্ধধর্দ্টে অনুরক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ। 
সারনাথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা তাহারই ফল। 


_ কুষাণযুগের শেষ ভাগে অথবা! গুপ্তযুগের প্রারস্তে 
নির্দ্দিত তিনটা সঙ্ঘারমের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘা- 
রাঁমটা ধর্ধরচক্রজিনবিহারের পশ্চিমদিকে ধ্বংসাবশেষের 
নিম্নের আবিষ্কৃত হয়। ইহার পশ্চিম প্রাচীরই মৃগদ্রাবের 
পশ্চিম সীমা । ইহার দেওয়ালের বর্তমান উচ্চত। ভিত্তি 
হইতে তিন বা চার ফিটের অধিক হইবে না এবং স্থানে 
স্থানে অংশবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । এই 
ইমারতের নক্সা! কিটে। সাহেব কর্তৃক উৎখাত সঞ্জারামের 
অনুরূপ) এ পর্ষাস্ত খননে পশ্চিমদ্িকে নয়টা কক্ষ, 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুইটা কক্ষের কিয়দংশ, দক্ষিণ ও 
পশ্চিম দিকের দালানের অধিকাংশ এবং দক্ষিণাংশের 
দুইটা ঘর পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববদিকের বারান্দায় 
একটী অস্থায়ী রহ্ধনশীল! ছিল এবং তাহাতে একটা 
ইম্টকনির্দিত অনুচ্চ বেদী ও ২৩টা ইফটকনির্ষ্িতি উনান 
দেপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মাটির গাঁমলা ও হাঁড়ী 
ব্যতীত আর কোন তৈজসপাত্র পাওয়া যায় নাই। এই 


 সঞ্জারামের . আঙিনার মাপ পূর্ব হইতে পশ্চিমে 


৯৮৮০৪১২১০৯৬ ক 


চি 
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৯০” ১০%. এবং খননে অবগত হওয়া যাঁয় যে ইহার 
বহির্ভাগগের মাপ. দৈর্ধ্যে প্রায় ১৬৫ ছিল। পশ্চিম 
দিকের ধরগুলির মধ্যে দক্ষিণদিকের কোণ হইতে 
ষষ্ঠ কক্ষটা সর্বাপেক্ষা বুহত্। খনিত অংশে বারান্দার 
একটাও স্তন্ত পাওয়া যায় নাই, তবে অনুমান হয় যে 
সেগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সঞ্খারামের স্তনের মতন ছিল। 
পশ্চিম বারান্দ!র দেওয়ালের দক্ষিণ অংশের দুইটা স্তাস্তের 
অধিষ্ঠান ()996-302০) পাঁওয়! গিয়াছে । 


সার জম মার্শেল সাহেবের খননে ইহার নিন্সে আর 


একটা পুরাতন সঙঞ্ঘারামের চিহ্ন পাঁওয়া যায়। এই 


প্রাচীনতর ইমারতটা কোন সময়ে নিশ্মিত হইয়াছিল 
তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার আরও নিন্সে কোন 
ইমারত আছে কি না তাহাও বলা যায় না । 


কুমরদেবীনর্িত মন্দিরের পুর্ববদিকে তৃতীয় সঞ্ঘা- 
রাম অবস্থিত। সারনাথে আবিক্কত ইমারতের মধ্ো 
এইটীই সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। এই ইমাঁরতটা দ্বিতীয় 
সং্ঘাঁরামের অনুরূপ । ইহার দক্ষিণ দ্রকের চারিটী কক্ষ, 
পশ্চিম দিকের কক্ষশ্রেণী, ভিতরের প্রাঙ্গন এবংবারান্নার 
কিয়দংশ বাহির হইয়াছে । পশ্চিম দিকে সাতটা মাত্র 
কক্ষ থাকায় অনুমান হয় যে একতালায় ২৪টা কক্ষ 
ছিল। এই দিকের বাহিরের দেওয়াল ১০৯ ফিট ৬ ইঞ্চি 


ভূতীয় সঙ্ঘার।ম। 


প৪ সাঁরনাথ বিবরণ 


একটা প্রাচীরবেষ্ঠিত কৃপ (ব্যাস ৫) আছে। কৃপটা 
মন্দিরের সমসাময়িক, কিন্তু মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে যাইবার 
' সোপানশ্রেণীটা পরে নিশ্মিত হইয়াছে। 


প্রধান মন্দিরের পুর্ববদিকের প্রাঙ্গণ দুইটা পুর্বব 


হইতে পশ্চিমে ১১৪ ও ২৯০ ফিট লম্বা এবং মন্দিরের 
প্রবেশপথ হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রাঙ্গণটার মেঝে 
বেলে পাথর বাঁধান। তাহার কিয়দংশ যথাস্থানে পাওয়া 
 শিয়াছে, কিন্ত তাহার উপরে কোনরূপ কাঁরুকার্য্যের চিহ্ন 
নাই।' নক্লায় (চিত্র ১) প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণ (17 
386০৪ 1010. 99007 98975) রূপে বর্ণিত 
ইমারত দুইটী এই প্রাঙ্গণের শোভাবর্ধন করিত। দ্বিতীয় 
তোরণটা প্রথম তোরণ অপেক্ষা বৃহদাকার এবং প্রত্যেক 
তোরণের বহির্দেশে গ্রতোলী (988100) ও প্রতিহার 
গৃহ ছিল। প্রথম তোরণের উত্তরদিকের প্রতোলী ভাল 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় তোরণের ভিত্তি 
মাত্র অবশিষ্ট আছে। ভূমি হইতে আট ফিট নীচে এই 
ভিত্তির প্রথমত্তর থাকায় অনুমান হয় যে ইহার উপরে 
একটী অতি উচ্চ ইমারত ছিল। এখন ইহার সামাম্তই 
অবশিষ্ট আছে। উভয় তোরণই ধর্ম্চক্রজিনবিহারের 
'স্থায় একই উপাদানে "এবং একই রীতিতে নির্মিত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আর একটা বৃহত্তর তোরণ এবং 





ধ্বংসাবশেষ ৭৫ 
এক বা একাধিক প্রাঙ্গণ আরও পূর্বদিকে ছিল । 


পশ্চিমাংশের সমস্ত জমি ধর্মরচক্রজিনবিহারের সীমা- 
তুক্ত। এই দিকে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘারাম ব্যতীত আর 
একটা ভূগূর্ভনিহিত গৃহ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ১৯০৭-৮ 
খৃষ্টাব্দে ইহার কতক অংশ বাহির হয় এবং তখন পয়:- 
প্রণালী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্ত ১৯২০ 'খুষ্টাব্বের 
খননে জানা গেল যে ইহা রা ক্ষুদ্র ভূমধ্যস্থিত মন্দিরে 
যাইবার পথ, লম্বায় ১৬০ ৯%। 

এই সুড়জে সিঁড়ি দিয়া দিক ইহার মেঝে 
খোয় দিয়া বাধান। সিঁড়ির শেষে প্রবেশ পথ, তাহার 
ছা'দটা নীচু। স্থড়ঙ্গের কতক অংশ প্রস্তরনির্মিত, বাকিটা 
৯৮১৫৭৮১৫১৯৮ মাপের ইষ্টকনির্ষ্িতি।  ধণ্মচক্রজিন- 
বিহার নির্মাণ কালেও ঠিক এই আকারের ইম্টক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। এই স্ুড়ঙ্গটী ৬ উচ্চ এবং মোটের উপর 
৩২ প্রশস্ত। প্রবেশদ্বার হইতে ৮৭ ফিট দুরে পথটা 


একটী (১২ ৭ লঙ্বা! এবং ৬ ১০% চওড়া) কক্ষে পরিণত 


হইয়াছে। উপর হইতে এই কক্ষে নামিবার একটা স্বতন্ত্র 
সিঁড়ি এবং দুই পার্থ দুইটা দ্বার আছে। প্রাচীর গাত্রে 
যে সমস্ত কুলঙ্গী আছে তাহাতে বোধ হয় দিবাভাগে 
স্থড়টীর অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রদীপ রাখা হইত। 
এই স্ুড়ঙ্গের ছাদ বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ডে নির্ষ্মিত। 


সুড়ঙগযুক্ত মন্দির । 


৮৩ সাঁরনাথ বিবরণ 


লঙ্গা। এই অঙ্ঘারামটী বোধ হয় দ্বিতল বা ত্রিতল ছিল, 
কিন্তু উপরে উঠিবার সিঁড়ি এখনও আহ্ক্ধার হয় মাই। 
প্রাচীরগুলি প্রায় ১* ফিট উচ্চ। পশ্চিম দিকে বাহিরের 
দেওয়াল ৫২ ফিট এবং দক্ষিণ দ্দিকে ছয় ফিটের অধিক 
চওড়া । বারান্দাটী প্রায় ১১ ফিট চওড়া এবং ইহার ছাদ 
প্রাঙ্গণের দ্রিকে প্রস্তরস্তস্তের উপরে এবং ভিতরদিকে 
গ্রাচীরে সংলগ্ন অদ্োন্তিন্ন স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল । 
এই সমস্ত স্তস্ত বা অদ্দোন্ডিন্ন স্তম্ভের শীর্ষভ।গ (০971691) 
চতুর্বাহুবিশিষ্ট (0:801596-08001651) 1 কুমরদেকী- 
নিশ্মিত মন্দিরের প্রাচীর এই ইমারতের পশ্চিমদিকের 
পঞ্চম কক্ষটার উপর দিয়া গিয়াছে এবং সেটি রক্ষা 
করিবার জন্য তাহার নিন্দে একটা নুতন দেওয়াল দেওয়া 
হইয়াছে। 


প্রকোষ্ঠগুলির দ্বারের উচ্চতা ৬ ৭” এবং প্রস্থ 
৪ ২/। কাঠের দরজাগুলি পাওয়া! যায় নাই। তৃতীয় 
নম্বর গৃহের দরজার কপালীটা (12691) জীর্ণাবস্থায় 
পাওয়া গিয়াছিল। বর্তমানকালে তৎস্থ(নে নৃতন 
কাঠ দেওয়া হইয়াছে। এই কপালীটার উপরকার 
কারুকাধ্যখোদিত ইফ্টকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
অধিকাংশ গৃহে গবাক্ষ ছিল এবং তাহাতে প্রস্তরনিম্মিত 
জাফরি ছিল। এই প্রকার ছুইখানি জাফরি [ডি (ঈ) 


আহ ইহা ইউ ৯৩ সত ক 


উর রত পট 


এ ইত 


পি সপ, বাপ ৯২৮-৩৭২ ০ ০ 5 
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২ ও ৪] পাওয়1 গিয়াছে । কক্ষের ভিতরদিকের ইষ্টক- 
গুলি মস্থণ নহে। বোধ হয় দেওয়ালে আঁন্তর (0198607) 
ছিল, যদ্দিও বর্তমানে তাঁহার কোন চিহ্ন নাই। এই 
কক্ষের পুর্ববদির্কের ঘরটা সঙ্ঘারামের প্রবেশ পথ। 
কুমরদেবীর মন্দিরের প্রথম তোঁরণটী রক্ষার্থে ইহার 
পূর্বাংশ খনন করা হয় নাই। দক্ষিণদিকের তৃতীয় 
কক্ষের পশ্চাতের কক্ষটী ১৭ ফিট পর্য্যন্ত খনন কর! 
হইয়াছিল। এই কক্ষটার কোন প্রবেশদ্বার ন! থাকায় 
মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ ভাগার অথবা উপরের কোন 
ঘরের ভিত্তি ছিল। 

এই সজ্বারামের আঙ্গিনা, বারান্দা এবং কক্ষের মেঝে 
পাতঞ্চি (1810 99 ইটে গাথা । প্রাঙ্গণের জল- 
নিকাশের জন্য পশ্চিম কোণে একটা পয়ঃপ্রণালী আছে। 
এই প্রণালীর মুখে একখানি পাথরের ঝাঁঝরি আছে, 
১৯২২ সালের খননে জানা যায় যে এই পয়ঃপ্রণালীটা 
তৃতীয় সংখ্যক সংঞ্বারাম অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে 
গিয়াছে । এখন ইহার শেঁষাংশ কুমরদেবীর মন্দিরের 
ধ্ংসাবশেষের নিন্সে প্রোথিত আছে। 

এই প্রাচীন সঞ্জ।রাম হইতে দুইখানি মন্মর প্রস্তরে 


খোদিত চিত্রফলকের ()8৪-61160 অংশ ব্যতীত ষুগ 
নির্ধারণোঁপযোগী আর কোনও বিশেষ চিহ্ু পাওয়। যায় 


চতুর্থ সঙ্বারাম। 


৮২. সারনাথ বিবরণ 


নাই। ইহা বুদ্ধদেবের সন্বোধিলীভের চিত্রের অংশ। 
কারুকাধ্য দেখিয়া অনুমান হয় ষে উক্ত চিত্রফলকগুলি 
কুষাণযুগের শেষভাগে খোদিত হইয়াছিল। 


উপরে উঠিয়া একটু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে প্রথম 
সঙ্ঘারামের প্রথম তোরণ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে 
আর একটু পুর্ব দিকে জমির ১৫ ফিট নিম্মে চতুর্থ সঞ্ঘা!- 
রাঁমটা অবস্থিত । ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দে এই সঙ্ঘারামের 
উত্তর-পূর্ব কোণে পূর্ববদিকস্থ ছুইটি কক্ষ এবং পুর্বব ও 
উত্তরদিকের বারান্দার কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তারপর উত্তরদিকের চারিটা কক্ষ ব্যতীত আর কিছুই 
বাহির হয় নাই। এই সঙ্ঘারামের অধিকাংশ কুমরদেবীর 


'মন্দিরের দক্ষিণ সীমানার প্রাচীরের দক্ষিণর্দিকে এখনও 


প্রোথিত রহিয়াছে । ভিতরের আঙ্গিনার চারিদিকের 
বারান্দার কয়েকটা স্তম্ত শাফিত অবস্থায় পাওয়। 
গিয়াছিল; এখন সেগুলি পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে । এইগুলি তৃতীষ্ব সঞ্ঘারামের স্তন্তের অনুরূপ | 


-বাঁরান্দাটী ৭ ৬” হইতে ৭ ১০? চওড়া । আঙিনার 


মেঝে ইক নির্মিত এবং উত্তর-পূর্ব কোণে জলনিকী- 
শের শ্রণালীর দ্রিকে কিঞ্িও ঢাঁলু। 


এই সঙ্ঘারামের পূর্ববদিকের কক্ষগুলির পশ্চাদভাগে 


একটা বৃহদাকার প্রস্তর নির্মিত শৈবমুর্তির পাদ শীঠ আছে। 


কউ ইউ 


এট ৯ এাদি এই 5 জ ৪৭ 


-ল উকি ত উস্উসি ক দস ই িজটীক্ী ০ ক 


সন্ত ও খা 


পা সা পা, ৮ সাপ এপস পা এলি ৯০১5 


ংসাঁবশেষ ৮৩ 


বৌদ্ধ সঙ্ঘারামটার সহিত এই মুর্তিটার [বি (এচ) ১: 
চিত্র ৮ খ] কোনও সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহা। আনুমানিক 
১০০০ খুষটান্ডে নির্মিত। এ সময়ের বহু পুর্ব্বে উক্ত 
সঙ্ঘারাম ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল | সারনাথের এই 
ংশে কয়েকটী লৌহনির্ম্িত তৈজদপাঁত্র ছাড়া উল্লেখ- 
যোগ্য আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই 
তৈজসপাত্রগুলি সঙ্ঘারামের ধ্বংসের সমসাময়িক। 


তৎপরে দ্বিতীয় তোরণ হইয়া দক্ষিণর্দিকে অগ্রসর 
হহলে ধামেক স্তুপের উচ্চ শীর্ষদেশ নয়নপথে পতিত 
হয়। এই স্তুূপের চতুর্দিকে মেজর কিটো সাহেব কর্তৃক 
আবিদ্কত অনেকগুলি কক্ষ, স্তুপাঁদি এখন লুপ্ত হইয়াছে। 
উত্তরদিকের ইমারতগুলি ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দে বাহির 
হয়। ইহাদের নিন্মীণকাল গুগুযুগের শেষভাগ হইতে 
আন্ত করিয়! খুষ্ঠীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। 
এই সকল স্তুপ ও ভজনাগার প্রভৃতি ইষকনিশ্মিত । 
খনন চিত্রে এই স্থানের ৭৪ সংখ্যক স্তুপের ভিত্তিটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তবে পরবর্তী কাঁলের আর একটা 
ইমারতের নিন্বে ইহা এখন প্রোথিত আছে। 

পূর্ব্বোজিথিত কান্ত কুজাঁধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধ- 


রাঁজ্বীর প্রশস্তিখানি [ডি (এল) ৯] এই অঞ্চলেই বাহির 
হয়। এই লিপির প্রথম দুইটা শ্লোকে বস্তুধারা এবং 


ধামেক সতপ। 


৮৪ সারনাথ বিবরণ 
চন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী ক্লোকে 


কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশীবলীর উল্লেখ আছে। 
একবিংশ ক্লোকে একটী সং্জারাম নির্মীনের সংবাদ 
পাওয়। যায়। ইহার পরবত্তী দুইটা শ্লোক পাঠে অবগত 


হওয়। যায় যে কুমরদেবী এক খানি তাঅপড়ে বুদ্ধদেবের 
ধশ্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র খোদিত করাইয়াছিলেন; তিনি 


অশোক নির্ষিত ধর্মক্রপ্রবর্তক বুদ্ধ মু্তিটার পুনঃসংস্কীর 
করেন। এই শ্লোকগুলির কবি শ্রীকুণ্তর রচয়িতা এবং 


এই লিপির শিল্পী বামন। এই প্রশস্তি ব্যতীত এখানে 
তিনটা বৌদ্ধমূত্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি (ডি) ৮] 


পাওয়া গিয়াছিল। এই মৃত্তিগুলি বোধ হয় পুরাকালে 


ধামেক স্তুূপের কুলঙ্গীতে স্থাপিত ছিল। 


সারনাথের স্থাপত্য নিদর্শন সনূহের মধ্যে ধামেক্তুপ 
(চিত্র৪) বিশেষ প্রসিদ্ধ । “ধামেক” নামটা সংস্কৃত 


 শ্ধর্ষেক্ষা” শব্দের অপভ্রংশ। বর্তমান সময়ে জৈন 


মন্দিরের পাকা মেঝে হইতে এই স্তুপটার উচ্চতা ১০৪ 


 ফিউ এবং ভিত হইতে ১৪৩ ফিট। ধামেক স্তুপের 


নিহ্নাংশের বাস ৯৩ ফিট এবং তাহা খুব দৃঢ়ভাবে নিম্মিত। 


 প্রস্তরখপ্গুলি লৌহকীলক দ্বারা স্ত্দূঢ়ভাবে আবদ্ধ । 
স্তুপের নিন্নভাগ প্রস্তর নির্মিত এবং উপরিভাগ ইষ্টক- 
; নির্ষ্মিত। পূর্বে উপরাংশের বহিভাগেও প্রস্তর গাঁথনী 
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ছিল। অনুমান হয় ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে জগৎসিংহের 
লোকেরা এই প্রস্তরগুলি লইয়া যায়। স্তুূপের নিন্নাংশ 
হইতে অপস্যত প্রস্তরগুলি প্রত্বতত্ববিভাগ কর্তৃক 
পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে । 


স্তূপের ভিত্তিমূলে আটটা মুখ বাহির হইয়া আছে। 
ইহাতে আটটা কুললী ও পাঁদপীঠ বর্তমান। প্রত্যেক 
কুলঙগীতে এক একটা মুত্তি স্থাপিত ছিল। এই অংশে 
প্রাপ্ত তিনটা আসীন মুক্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি 
(ডি) ৮] সম্ভবতঃ এই স্তুপের কুললীতে নবম কিনব! 
দশম শতাব্দীতে স্থাপিত ছিল। প্রথমটা গৌতমবুদ্ধের 
সম্োধির মুগ্তি, দ্বিতীয়টা তৎকর্তৃক ধর্শচক্র প্রবর্তন বা 
সারনাথে প্রথম ধ্প্রচারের মুত্তি এবং তৃতীয়টা 
বোধিসত্ব অবলে।(কিতেশ্বরের ্তি। অবশিষ্ট পাঁচটা 
মুন্তি এখনও পাঁওয়৷ যায় নাই; এতদ্যাতীত এই সমস্ত 
কুললীতে পূর্ববর্তী যুগে ষে. সমস্ত প্রাচীন মৃদ্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। 


স্তপমূলের নিঙ্গাংশ স্থবিস্তৃত নক্সায় পরিপূর্ণ। নক্কা 
(চিত্র ৯) দেখিয়া বোধ হয় যে স্তুপটা গুগ্তযুগে নির্িত। 
ইহাতে ব্যবহৃত ইষ্টকের বআকারই তাহার প্রমান। 
ফাগুন সাহেব ইহাকে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইমারত 
রূপে বর্ণন। করিয়াছেন এবং ওরটেল সাহেব বলিয়াছেন 


৮৬ সারনাথ বিবরণ 


সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে . হুয়েউ-সডের বারাণসীতে 
অবস্থান কালে ইহার অস্তিত্ব ছিলনা। এই স্তুপটী যে 
পরবস্তী যুগের ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ 
বিদ্যমান নাই। ইহার মধ্যে খুষ্টীয় ষ্ঠ বা অপ্তম 
শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত “যে ধর্ম . . .৮ মন্ত্রযুক্ত 
একথণু প্রস্তর আবিষ্কত হুইয়ছে। . ১৮৩৫ সালে 
জেনারল কানিংহাঁম এই স্তুপের উপর হইতে আন্দাজ 
১০ ফিট নীচে এই প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছিলেন। এখন 
ইহা কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। সম্ভবতঃ স্তুপটার 
পুনঃ সংস্কারের সময় ইহা ভিতরে প্রোথিত হইয়াছিল। 


স্পগান্রে খোদিত অসম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়া অনুমান 
হয় যে স্তুপটা সম্পূর্ণরূপে নির্শিত হয় নাই। এইটা 
এইস্থানের সর্ববপ্রাচীন ইমারত নহে। স্তুপের ভিত্তি 
হইতে জেনারল কানিংহাম যে বৃহদাঁকারের ইষ্টক 
পাইয়াছেন তাহা খুপুর্বব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর 
ইমারতে ব্যবহ্ৃত হইত। এই ইফ্টকগুলি তদ্কালে 
নিন্দিত আদিম ইমারতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই 
ইমারতটী কিরূপ ছিল তাহা স্থির করিবার উপায়. নাই। 
সম্ভবতঃ সম্রাট অশোক গৌতমবুদ্ধের স্মারক চিহ্ন 
স্বরূপ এই স্থানে একটা স্তুপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েউ-সঙ বোধ হয় বারাণসী 
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আসিয়া এই স্তুপটা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে সমস্ত 
ইমারতের বর্ণনা করিয়া, গিয়াছেন তাহার কোনটার সহিত 
ইহার সাদৃশ্য নাই। 


ধামেক স্তুপের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মেজর কিটো! 
সাহেব পঞ্চম সংখ্যক সঙ্জারামটী আবিষ্কার করেন । 
অনেকগুলি খল ও ভাটি প্রাপ্ত হওয়ায় এই ইমারত'টীকে 
তিনি রোগীনিবাঁস (1)081)168]) বলিয়। নির্দেশ করেন। 
তাহার এ ধারণা ভ্রান্তিমলক। ইহা একটা বৌদ্ধ 
সঙ্ঘারাম এবং ইহার নির্দীণ কাল অষ্টম বা নবম 
শতাব্দী । ইহার নিন্ধে গুপ্ত সময়ের স্থাপত্য চিহ্ন 
পাওয়া! গিয়াছে । 


ধামেক স্তুপের অদুরে আধুনিক যুগে নির্মিত একটা 
জৈন মন্দির আছে । এই মন্দিরটা প্রাচীর বেষ্টিত এবং 
ইহার পুর্ববদিকের বৃহৎ আঙ্গিনা ধামেক স্তুপ পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত। ১৮২৪ খুষ্টাব্দে জৈন ধর্মাবলম্বী দিগম্বর সম্প্র- 
দায়ের একাদশ তীর্থক্কর শ্রীঅংশনাথের উদ্দেশ্যে এই 
মন্দিরটা নির্মিত হয়। এখানে কোন প্রতু নিদর্শন নাই। 


পথম সঙ্বারাফ।, 


জৈন মন্দিয়। 


মণ্ডপে রক্ষিত জৈন ও 
ত্রাঙ্মণ্য মুর্তি । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


মিউজিয়ম | 


জৈন মন্দিরের পশ্চিমে একটা খোলা মগুপ দৃষ্ট 
হয়। সারনাথে আবিষ্কত নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের 
জন্য ওরটেল সাহেব ১৯০৫ খুষ্টাবন্দে এই মণ্ডপ নির্মাণ 
করেন। এই মূর্তিগুলি এখন নৃতন মিউজিয়ম গৃহে 
স্থানাস্তরিত হইয়াছে। নিকটবর্তী অন্থান্ত স্থান হইতে 
প্রাপ্ত ্রান্মাণ্য ও জৈন মূর্তিসমুহ এখন এই মণ্ডপে রক্ষিত 
আছে। এ মূর্তিগুলির প্রাপ্তি স্থান মেজর কিটো কর্তৃক 
সত্তর বতসর পুর্বে অঙ্কিত একখানি চিত্রগ্রন্থ (০1000 
01120709011) 1)18৮12)68) হইতে নির্ধারিত হইয়াছে। 


রায়বাহাঢুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী প্রণীত মিউজিয়- 
মের তালিকা গ্রন্থে (086910899) এই সমস্ত মূর্তি 
সবিস্তারে বধিত আছে। নিম্সে কয়েকটা বিশিষ্ট মূর্তির 
পরিচয় দেওয়৷ হইল। 

অসম্পূর্ণ যমুনা দেবীর মূর্তিটা (জি ২) বোধ হয় 
মণ্ডপে প্রদর্শিত মূর্তিগুলির মধ্যে সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন । 
ইস্থা ও হি উচ্চ এবং প্রবেশপথের সম্মুখে রক্ষিত। যমুনা 
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কচ্ছপের উপরে দণ্ডায়মান । তাহার মুখমণ্ডল ভািয়া 
গিয়াছে । পরিহিত শাটা চরণগ্রন্থি পর্য্যস্ত নামিয়াছে। 
দেহের উদ্বন্ভাগ অনাবৃত, কিন্তু বর্তুল কর্ণীতরণ, হার, 
বাজু এবং অন্যান্য অলঙ্কারে পরিশোভিত | দেবী হস্তে 
পুষ্পমাল্য (?) ধারণ করিয়া আছেন। তীহাঁর বাম 
ভাগে একজন উপাসক নতজানু হইয়া অবস্থিত; 
দক্ষিণে একটা শ্ত্ীমূর্তি চামর ব্যজন করিতেছেন, আর 
একটু দক্ষিণে আর একটা স্তীঘূর্তি দেবীর মস্তকে ছত্র 
ধারণ করিয়া আছেন ; ছত্রের উপরিভাগ লুগ্ত। পশ্চাতে 
একটী মন্তকবিহীনা রমণী ভালা হস্তে দণ্ডায়মান। 
প্রস্তর মূর্তির ঠিক দক্ষিণে একটী পুরুষের পদ এবং 
তদ্রপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতির একটা ভ্্রীলোকের পদ দেখা 
বায়। পাদপীঠের সম্মুখে কচ্ছপের পিছনে একটা ক্ষন 
অনঙ্গ (?) মূর্তি। তাহার দীর্ঘ লাঙ্গুল প্রস্তরখণ্ডের 
একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কারুকার্য 
শিল্পীর শক্তির বিশেষ পরিচয় পাঁওয়া যায়। ইহা গুপ্ত 
সময়ের নিদর্শন । গাজীপুর জেলায় ভিট্রী নাঁমক স্থান 
হইতে এই মূর্ভিটা আনীত হয়। 


আর একটা প্রস্তরখণ্ডে (জি ৩৩; উচ্চতা ২” ২” 
প্রস্থ ১/ ১১?) ভীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধ চিত্রিত আছে। 
এই নিদর্শনটাও গুপ্ত অময়ের লিয়। অনুমিত ' হয়। 

নব 


৯০ সারনাথ বিবরণ 


প্রস্তরটার উপরিভাগে [মস্তকবিহীন] রামচন্দ্র পর্ববতো- 
পরি আসীন; তাহার বাম হস্তে কাশ্দুক। পশ্চান্ভাগে 
দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তিটা লক্ষণ; সন্মুখের পুরুষমূর্তিটা 
স্বগ্রীব এবং তাহার পশ্চাতে হনুমান । প্রস্তরটীর 
অবশিষ্টাংশ ব্যাঁপিয়! মত্ন্য কুস্তীর, শঙ্খ ইত্যাদি সামু- 
দ্রিক জঙ্ত এবং বানর জাতীয় যোছ্্গণ অবস্থিত। বান- 
রেরা সেতু নিশ্্মাণের জন্ত শিলাখণ্ড বহন করিতেছে ॥ 


_ মধ্যযুগের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে জি ৩৮ সংখ্যক 
সর্দলটা (দৈঘ্য ৮৩) বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । ইহ! 
তিনটা অংশে (0061) বিভক্ত । মধ্য অংশে (08091) 
দেবীপ্ী একখানি আসনে এক চরণের উপর অন্য চরণ 
স্থাপন করিয়! উপবিষ্ট । তীহাঁর চারিটা বাছু। নিন 
_বামহস্তে কমগুলু এবং নিম্ন দক্ষিণহত্তে অভয়মুক্্া; 
উপরের দুই হস্তে পন্ম এবং তছুপরিস্থিত দুইটী হ্স্তী 
ঈাড়াইয়। দেবীর মন্তকে জলবর্ধণ করিতেছে । ফলকের 
দক্ষিণ প্রান্তে চতুভূর্জ গণেশের মুর্তি। তাহার নিঙ্ম 
দক্ষিণহস্তে খড়; নিম্ন বামহস্তে মিষ্টানপাত্র এবং 
উপরের দুই হস্তেই পু্প। তৃতীয় অংশে (08061) 
_ চতুভুর্জা বাগ্দেবী অরন্বতীর মৃক্তি বিরাজমানা। দেবী 
বীণাবাদনরতা। তাহার উপরের দক্ষিণ হস্তে একটী 
প্রচ্পকোরক এবং নিম্ন বামহস্তে একখানি পুস্তক। তাহার 
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ধাহম হুংস নীচে বাঁম কোণে উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।. এই 
তিনটা অংশের (18291) মধ্যবর্তী নিন অংশ (08091) 
ছুইটাতে নবগ্রহ অঙ্কিত আছে। মন্দিরদ্ধারের সর্দলে 
এইরূপ নবগ্রহ মূর্তি সচরাচর অঙ্কিত দেখা যাঁয়। কেতুকে 
রানুর উপরে বসাইয়া সামগ্রস্ত বজায় রাখা হইয়াছে । 
পুরাণীনুসারে কেতুর চিহ্ন তাহার কুগুলীকৃত লাঙ্গুল এবং 
রাঁছর মস্তক ও ছুই বাহু তাহার সমস্ত শরীরের পরিচায়কঃ 
কেন না এই দুই অঙ্জই অমৃতপানে মর হইয়াছিল। 
বাকী অঙগগুলি বিষুচক্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। 
দক্ষিণ অংশে (9৪91) সূর্্যের মৃত্তি। তাহার দুইটা 
হস্ত; প্রতি হস্তে একটী ূরণবিকসিত পন্ম। পদছয়ের 
মধ্যে পত্ী ছায়া অবস্থিত । তীহার বাম হস্তে জলপাত্র 
এবং দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা। মধ্যভাগে বৈষ্ণবীূর্তি 
থাকায় ফলকটী যে বিষু মন্দিরে ছিল তাহা নিঃসন্দেহে" 
অনুমান করা যাইতে গারে। 


এই মগ্ডপে প্রদর্শিত জৈন মুত্তির মধ্যে ছুইটা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রথমটা একটা জৈন.চতুর্মখ (জি ৬১) 
উচ্চতা ২ ১০৯, প্রস্থ ১/১%)। রাজপুতানায় এবং 
মাড়োয়াড়ে ইহার নাম চৌমুহাজী এবং প্রাচীন নান 
সর্ববতোভদ্রিকা। ইছার চারিদিকে চারিটী জৈন 
তীর্ঘস্করের মুত্তি আছে ₹-- 


৯২ সারনাথ বিবরণ 


১। মহাবীরের [শিরোহীন] নগ্র দণ্ডায়মান মৃত্তি ; 
উভয় পার্শে এক এক জন জিন আসীন! 
মহাবীরের চিহ্ন বা লাঞ্চন সিংহ পাদরপীঠে 
খোঁদিত আছে। 


২। আদ্িনাথের নগ্ন দণ্ডায়মান মুন্তি ; ইহার চিহ্ন 
বৃষ পাদগীঠে উৎ্কীর্ণ আছে। 


৩। শান্তিনাথের নগ্ন মুপ্তি; ইহার চিহ্ন ্বগ 
পাদপীঠে বর্তমান । 


৪। শেষ দিকে অজিতনাথের উলল মুস্তি; ইহার 
চিহ্ন হস্তী। পাদপীঠে ছুইটা হস্তীর মাঝখানে 
একটা চঞ্জ বিদ্যমান । 


এই চতুমুখ প্রস্তরখানি পূর্বে কাশীর কুইন্স 
কলেজে রক্ষিত ছিল। 


_ দ্বিতীয় জৈন মুত্তিটী (জি ৬২)শ্রীঅংশনাথের নগ্ন মূর্তি 
(উচ্চতা। ১ ৩২% রসথ ১/১)। ছুই পার্থে ছুই জন 
পরিচারক। জিনের মস্তক নাই। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন 
অস্কিত। ইহার পাদপীঠে লাঞ্চন গণ্ডার খোদিত রহি- 
য়াছে। এই মূর্তিটা গুপ্তযুগের ৷ ইহাও পি কলেজ 
হইতে আনীত ছে ৷ 
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: প্রাচীন স্বগদাবের উচ্চ ভূমি হইতে কিয়দুরে রাস্তার 
অপর পার্খে নূতন মিউজিয়ম নয়নগোচর হয়। ১৯০৪-৫ 
খুষ্টাব্দে খনন কার্য্য আরম্ভ হইবার পরই সাঁর জন মার্শেল 
সাহেব এই মিউজিয়মটা নিশ্্মাণের প্রস্তাৰ করেন। 
তদানীন্তন ভারত" সরকারের স্থাপত্য বিশারদ (0০ 
৪0101779 4১001১16590) র্যানসাম সাহেব (017. 80795 
808০০) প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্জারামের আদর্শ লইয়া! এই 
মিউজিয়মের নক্সা প্রস্তত করেন। বর্তমানে প্রস্তাবিত 
ইমারতের অদ্ধাংশ মাত্র নিশ্মিত হইয়াছে ; অবশিষ্ভাগ 
প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ করা হইব। এই নুতন মিউ- 
জিয়মে রক্ষিত প্রাচীন বস্ত্রনিচয়ের বিস্তৃত বিবরণী রায় 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী ১৯১২ খুষ্টাব্দে শ্রাস্থা- 
কারে প্রকাশ করিয়াছেন, এই পুস্তক মিউজিয়মের 
তত্বাবধারকের নিকট পাঁওয়! যাঁয়। বিশেষ বিশেষ 
নিদর্শনগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবদ্ধ আছে। 


এই মিউজিয়মের উত্তরদিকের গৃহে পোড়ামাটির বস্ত 
(69:::99০%6৪), ইষ্টক এবং মৃৎপাত্রাদি রক্ষিত আছে। 
কুমরদেবীর মন্দিরের দ্বিতীয় বহিরাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত 
প্রকাণ্ড জাল! দুইটা এই গৃহের মধ্যস্থলে প্রস্তরগীঠের 
উপর স্থাপিত হইয়াছে । এই ছুইটা জালাতে সম্ভবতঃ 


জল অথবা গোধুমাদি রাখা হইত । গৃহের প্রবেশদ্বারের 
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পৌঁড়ামাঁটি, ইঞষ্টক ও 
মৃৎগাত্রীদির নিদর্শন । 


৯৪ সারমাথ বিবরণ 


সম্মুখে কাণ্ঠনির্মিত আঁধারে কয়েকটা অতি প্রাচীন মৃশ্ময় 
ভিক্ষাপাত্র, চণ ও ম্বৃত্তিক নির্মিত (95০০০) মুড, 
শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, শ্রীবস্তীনগরে তাঁহার অলৌ- 
কিক কাধ্য ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত আছে। এই 
ঘরের পূর্ব প্রান্তে একটা ছোট আঁধারে মৃত্তিকা" 
নির্শিতি মুদ্রাশুলি (9681) রক্ষিত আছে। উপ্টা অক্ষরে 
মুদ্রিত লিপিযুক্ত কয়েকটী মুদ্রার (9691) ছাঁচও ইহার 
মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইবে। কোন কোন মুদ্রার গশ্চান্ভাগে 
সুতার দাগ দেখিয়া অনুমান হয় সেগুলি লিপি বা তাদৃশ 
কোন দ্রব্যে সংলগ্ন সুতায় বাঁধা থাকিত। প্রাচীন স্ংস্কত 
্বাহিত্যে পত্রার্দি মোহর করিবার উপরোক্ত রীতি সম্বন্ধে 
উল্লেখ দেখা যায়. এবং খোঁতান, সারনাথ ও অন্যান্য 
স্থানের খননে রাজা, রাঁজমন্ত্রী, রাজকর্্মচারী এবং 
অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির নাঁমাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । খোঁতানে (খুঃ দ্বিতীয় শতকে) কাষ্ঠ ও চর্দে 
লিখিত লিপিতে শিল সংলগ্ন থাকার নিদর্শন ভূয়োভুয়ঃ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই আধারে রক্ষিত কতকগুলি শিল 
বোঁধ হয় যাত্রিগণ কর্তৃক সারনাথের বৌদ্ধমন্দিরে 
পূজৌপহাররূপে প্রদত্ত হইয়াছিল । কৌদ্ধতক্তেরা 
তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন (9০956017) স্বরূপ এইজাতীয় চিত্র 
বস্ব গৃহে লইয়া যাইতেন। এফ (ডি) ৪-৮ সংখ্যক 
শিলগুলি প্রধীন মন্দিরে (মূলগন্ধকুটাতে) রক্ষিত ছিল। 


 শীিলিশিজী সন 
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এই মন্দিরে পূর্বে বু্ধমূত্তি প্রতিষিত ছিল। অবশিষ্ট 
ফলকগুলিতে “যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা ” ইত্যাদি এই বৌদ্ধ 
মন্ত্রটা লিখিত আছে। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত 
মহাঁবগ্নে (1২৩.৫) কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য 
অশ্বজিৎ আদৌ সঞ্জয়ের শিষ্য পরিব্রাজক শারীপুত্রকে 
এই শ্লোকটা বলিয়াছিলেন £__ 


যে ধর্্মা হেতুপ্রভৰা হেতৃং তেষাং তথাগতোহাবদণড 
তেযাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ। 


“যে সকল পদার্থ হেতু হইতে উৎপন্ন তখাগত 
তাহাদের হেতু বলিয়াছেন, তাহাদের যে নিরোধ তাহাও 
তিনি বলিয়াছেন |৮ 

দ্রেওয়ালের গাত্রে কুস্ত, কলস, স্থালী প্রভৃতি বহু 
প্রকারের স্ুন্ময় পাত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। 

মিউজিয়মের বড় হল্‌ ঘরে অর্ববাপেক্ষা বৃহ মুগ্তি- 
গুলি সংরক্ষিত আছে । হলে প্রবেশ করিবামাত্রই সর্বব- 
প্রথমে (এ-১ সংখ্যক) অশোক শ্তস্ত শীর্ষ (চিত্র ৫) 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার উচ্চতা ৭ ফিট, নিম্নাংশ 
২ ফিট ও (১০11-2+87০0+) ঘণ্টাকৃতি। ইহার কটিদেশে 
হস্তী, বৃষ, অশ্ব এবং সিংহ চলন্ত অবস্থায় খোরদিত। 
তিনটা জন্তুর চলনভঙ্গী স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ধাবমান অশ্বের চিত্রটীও সুচারুরূপে প্রকটিত হইয়াছে 


অশোক ত্তস্তশীর্ষ। 


৯৬ সাঁরনাথ বিবরণ 


সতম্তের উপরিভাগ পরস্পর পৃষ্ঠসংলগ্র সিংহচতু্য়ে 
শোভিত। গ্রত্যেকটী সিংহ ৩ ৯” উচ্চি। এই চারিটা 
সিংহ মুর্তির মধ্যে দুইটার মস্তক স্থানচ্যুত হইয়াছিল, : 
এক্ষণে পুনঃসংলগ্ন করা হইয়াছে । স্তশ্ুটা কলা নৈপুণ্যে, 
গান্তীর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় শুধু মৌর্য্য শিল্পের ন্যায় সমগ্র 
বিশ্বশিল্পের একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন 


স্তম্শীর্ষের কটিদেশের চারিটী জন্তু উত্কীর্ণ করিবার 
তাৎপধ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাঁশিত হইয়াছে । ডাক্তার 
বুকের (3). 1. 731908) মতে এই চারিটা জবস্তর ছার! 
সূ্যা, দুর্গা, ইন্দ্র এবং শিব এই চারিজন দেবতা সুচিত 
হুইতেছেন এবং ইহারা ও অন্যান্য হিন্দুদেবতাগণ যে 
বুদ্ধদেবের শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করিতেছেন ইহাও প্রকাশ 
পাইতেছে। ডাক্তার ভোগেল (1). এ. 720). 5০৪৪1) 
বলেন যে এই চারিটী বৌদ্ধধর্্মানুমোদিত জজ, হৃতরাং 
অলঙ্করণ ভিন্ন ইহা অঙ্কনের অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য 
নাই। রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী মহাশয় অনুমান 
করেন যে এই জন্তগুলি স্ত্তশীর্ষের কটিদেশে “অনবতপ্ত? 
সরোবরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । এই সরোবরে : 
বুদ্ধদেব নান করিতেন এবং বুদ্ধদেবের মাতা মহামায়া 
গর্ভধারণের পূর্বেবে ইহার জলে স্নান করিয়াছিলেন । 
এই সরোধরের চারিটা দ্বার, যথাক্রমে পূর্বে সিংহ, উত্তরে 
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তশ্ব, পশ্চিমৈ বৃষ এবং দক্ষিণদিকে হস্তীর দ্বারা রক্ষিত 
হইত। সারনাথের অশোকস্ত্ত শীর্ষের কটিদেশে এই 
চারিটী জন্তু দেখিয়া বোধ হয় যে স্তম্ভের উপরে জন্ত- 
চতুষ্টয় স্ব স্ব দ্রিক অনুসারে স্থাপিত ছিল । লাহোর 


মিউজিরমে প্রত্বতত্ববিভাগে একটী ছোট চতুক্ষোণ মৃ্- 


বেদ্িকার উপরে গোলাকার কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের 
চারিদিকে চারিটী জন্তর মূর্তি আছে। অশোক ত্তসত- 
শীর্ষের কটিদেশের এই চারিটা জন্তু যে ভাবে উৎকীর্ণ 
আছে মৃত্ভিকার কুগুটাতেও জন্তুচারিটা ঠিক সেই ভাবে 
স্থাপিত। রায় বাহাদুর মনে করেন যে মৃত্তিকার কুণ্ডটাও 
অনবতপ্ত (পালি অনোতত্ত) হ্রদ এবং ইহা পূজার জন্য 
ব্যবহৃত হইত। দাঁরনাথের অশোক স্তভ্তশীর্ষের কটিতে 
অস্কিত এক একটা জন্তুর পরে এক একটা ক্ষুদ্র ধর্ম্চক্র 
খোদিত আছে ; কিন্ত লাহোর মিউজিয়মে প্রদর্শিত মৃত্তিকা 
নির্মিত কুগুটাতে জন্তগুলির পরে শঙ্, বুদ্ধের চড়া, ধর্ম্ম- 
চক্র এবং ত্রিরত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই স্তশুশীর্ষের 
উপরে যে চক্র শোভমান ছিল তাহার কয়েক খণ্ড মাত্র 
ওরটেল সাহেব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেগুলি এক্ষণে 
স্তম্ভের নিকটেই-একটী আধারে প্রদর্শিত হইয়াছে । 


অশোক ত্তম্তশীর্ষের বামপার্থে মথুরাঁর লাল পাথরে 
নির্শিত প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান বোধিসত্ত সুত্তি [বি (এ) ১; 


কুষাণযুগের বৌদ্ধসু্তি। | 


৯৮ সারনাঁথ বিবরণ 


চিত্র ৭] । এই মুক্তিটা সর্বাংশেই জেনারেল . 
কানিংহাম কর্তৃক শ্রীবস্তীতে প্রাপ্ত এবং কলিকাতীয় 
ইগ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত বোধিসত্বমুত্তির অনুরূপ । 
ইহার উচ্চতা ৮ ১২/ এবং স্বন্ধদ্বয়ের মধ্যবত্তিস্থানের 
বিস্তৃতি ২ ১০%। দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু , 
ইহার যে চারিটা খণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া 
পরিক্ষার বুঝা যাঁয় ষে ইহা৷ অভয় মুদ্রার পদ্ধতিতে উদ্দে 
উখিত ছিল । করতলে চক্র এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে 
্বস্তিক চিহ্ন অস্ষিত। বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বাম 
নিতন্বে স্থাপিত । দেহের নিল্লাংশ একখানি অন্তর- 
বাঁসকে আবৃত । বামক্কন্ধে উত্তরীয়; ইহার উভয় প্রান্ত 
বাম উরু পর্য্যন্ত লম্িত। মুগ্তিটার চিবুক, নাসিকা, জ 
এবং কর্ণলতিকা ভগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে । ভিক্ষু দিগের 
্যায় মস্তকটা মুণ্ডিত, উহার মধ্যভাগে একটা গভীর চিহ্ন 
থাকায় অনুমান হয় যে এ স্থানে উদ্তীষ সংলগ্ন ছিল! 
পদদদয়ের মধ্যস্থলে সিংহমুত্তি (উচ্চতা ১৪২%)। এই 
মৃত্তির মন্তকের উপরে একটা শিলানির্টিত ছত্র ছিল। 
ছত্রদণ্ডের নিম্নাংশ মুগ্তির সন্নিকটে প্রদর্শিত হইয়াছে। 


১। অভয়মুদ্রা- ইহাতে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ স্বন্ধ পত্যন্ত উন্নমিত এবং কর- 
তল সম্মুখ দিকে ফিরান। উপবিষ্ট এবং দ্ডায়মান উভয় .প্রকীর মুর্তিতেই এই 


রা দৃষ্ হয় 
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ছত্রের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে টুকরাগুলি 
সংযোজিত করিয়া ছত্রটা গৃহের উত্তর-পূর্ব কোণে রাখা 
হইয়াছে । মুর্তিটাতে দুইটী লিপি খোদিত আছে ; 
একটা পাঁদপীঠে এবং অপরটা মুর্তির পশ্চান্ভাগে। 
ছ্ত্রযগ্িতেও একটী লিপি আছে। এই লিপি হইতে 
আমরা অবগত হই যে বল নামক একজন মধুরাবাসী 
বৌদ্ধতিক্ষু এই মু্তি ও ছত্র নির্ীণ করাইয়া কুষাণরাজ 
কণিক্ষের রাঁজ্যকালের তৃতীয় বৎসরে কাশীতে বুদ্ধদেবের 
পাদচারণ (চংক্রমণ) স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
ছত্রয্টির লিপি দশপংক্তি বিশিষ্ট এবং ৭মিশ্রিতঃ সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত £-- 


১। মহারাজস্ত কণিক্ষম্ত সং ৩ হে ৩ দি ২২ 

২। এতয়ে পুর্বে ভিক্ষুম্ পুধ্যবুদ্ধিস্য স্ধ্যেবি- 

৩। হাঁরিস্য ভিক্ষুত্য বলম্ত ত্রেপিটবস্ত 

৪। বোধিসত্ো ছত্রযষ্ঠি চ প্রতিষ্ঠাপিতো 

৫) বারাণসিয়ে ভগবতো| চংকমে সহ1 মাত(1) 

৬। পিতিহি সহ উপদ্ধ্যায়াচেরেহি সদ্ধ্যেবিহারি- 
ণ। হি আন্তেবাসিকেহি চ সা বুদ্ধমিত্রয়ে ত্রেপিটক- 


৮ যে সহ ক্ষব্রেপেন বনস্পরেণ খরপল্লা- 


১৩৩ সারনাথ বিবরণ 


৯। নেন চ সহা চ চাতু]হি পরিধাহি সর্বসত্নং 
১০। হিতন্খাঁথ? 
অনুবাদ ।--মহাঁরাজ কণিক্ষের তৃতীয় সংবতসরে 
হেমন্তের তৃতীয়. মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, উক্ত দিনে 
ভিক্ষু পুষাবুদ্ধির সহচর ভিক্ষু ব্রিপিটকবিৎ বল কর্তৃক 
পিতামাতা, উপাধ্যায়,। আচাধ্য, সহচরগণ, শিষ্যগণ, 
ত্রিপিটকবিদা বুদ্ধমিত্রা, ক্ষত্রপ বনস্পর এবং খরপল্লান ও 
চতুঃগরিষদগগণের সমভিব্যাহারে বারাণসীধামে ভগবানের 
ংক্রমণ স্থানে বোধিসত্্ব (মুর্তি) ও হগ্টি সহ ছত্র 
প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । 
ৃত্তিস্থ লিপি দুইটা ক্ষুদ্র। তন্মধ্যে যর 
সমমুখের খোদিত লিপিটা এইরূপ £₹_ র 
১1 ভিঙ্ষুম্ত বলস্য ভ্রেপিটকন্ত , বোধিসছে| 
প্রতিষ্ঠাপিতো... : | 
২। মহাঁক্ষব্রপেন খরপল্লানেন সহা ক্ষত্রপেন 
বনস্পরেন । 
অনুবাদ ।--মহাক্ষত্রপ খরপল্ান ও ক্ষত্রপ বনস্পরের 
সহিত ত্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্তৃক বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা" 
পিত হইয়াছে । 


ুত্তির পৃষ্ঠটদেশে লিপিটা এইরূপ £-- 
১। মহারাজন্য কণি[ক্ষম্য] সং৩ হে ৩ দি২[২] 


০০ ১১০১০০৪১ 


বরা রস কির শিক জা সা তরি, 


নন 


মিউজিয়ম - ১০ | 


২ এতয়ে পুর্বয়ে ভিক্ষুন্ত বলন্ত ত্রেপিটাকম্তা 
৩। বোধিসত্বে ছত্রযষ্ঠি চ [প্রতিষ্ঠাপিতো] 


অনুবাদ ।- মহারাজ কণিক্ষের তৃতীয় সংবতসরে, 
হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, এই দিনে 
ত্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্তৃক বোধিসত্ব (মুণ্তি) এবং 
ষটিসহ ছত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । 

অশোক স্তম্ভের ঠিক অপর পার্থে আর একটী দণ্ডায়- 
মান বৌদ্বমূর্তি [বি (এ) ২ উচ্চতা ৬]। ইহা 


স্থানীয় একজন শিল্পী কর্তৃক মথুরার মুগ্তির [বি (এ) স| 


অনুকরণে নিশ্মিত। 
অশোক স্তম্ভের ঠিক পশ্চাতে ূ্বদিকের দেওয়ালে 
সংলগ্ন মু্তিটা [বি (বি)১৮১] শুপ্যুগের (খৃষ্টায় 
চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে 
অন্যতম (উচ্চতা ৫৩”; চিত্র ৮-ক)। এই মুক্তিটা 


১৯০৪-৫ খুষটাব্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়। বুদ্ধদেবের সারনাথে ' ধর্মচত্রপ্রবর্তন? এই মূর্তিতে 


প্রকটিত হইয়াছে । ,বক্ষোপরি ন্ুস্ত হস্তঘয়ের মুদ্রা 
ধর্্মচক্র মুদ্রা এবং মুক্তিপীঠে খোদিত চক্র এবং 


শা পিপিপি 


১। ধর্শচত্রমুদ্রাঁ_এই মুদ্রায় হস্তদ্বয় বক্ষের সম্মুখে এরূপ ভাবে ধৃত হয় 


যে দক্ষিণ হস্তের অন্ধুষ্ঠ এবং তর্জনী বামহণ্ডের তর্জনী জথবা মধ্যমাকে মাত্র 
ম্পশ কিয়! থাকে। ্‌ 


গুপ্তযুগের বৌদ্ধমুন্তি | 


১০২ সারনাথ বিবরণ 


মুগযুগল সন্ুদ্ধের প্রথম ধর্থাপ্রবর্তনের পরিচায়ক ৷ 
চক্রুটী বুন্ধকিত আর্ধ্যসত্যচতুষ্টয় ও অফ্টাজিক মার্গের 
বিজ্ঞাপক চিহ। পূর্বে সারনাখের নাম ছিল যুগদাব, 
স্বগদ্ধয়ে এই স্বগদ্দাব সূচিত করিতেছে । চক্রের দক্ষিণে' 
তিনজন এবং বামে দুইজন ভিক্ষু আসীন। ইঁহারাই 
পঞ্চভদ্রবর্গীয় শিষ্য বুদ্ধের প্রথম উপদেশবাণী “শ্রবণের 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। বুদ্ধের পরিধানে সাধারণ 
ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্র ৷. এই বন্ত্র কেৰল স্থক্ষষ রেখাছার! 
সূচিত হইতেছে। মুর্তিটাতে সথচারু শিল্পনৈপুণ্য এবং 
গভীর ধ্যানতন্দ্রী ভাব স্থন্দররূপ প্রকটিত হইয়াছে? 
মস্তকের চতুদ্দিকের প্রভামগুলও চি্তাকর্ষক। মূর্তির 
উভয় পারে এক একটা বিদ্যাধর শোভমান। ইহার! 
ভগবান বুদ্ধের নিমিত্ত পুষ্পোপহার আনয়ন করিতেছেন । 
ইহার দক্ষিণ দিকে একটা শিরোহীন বুদ্ধমূর্তি ভূমি- 
স্পর্শ মুদ্রায় আসীন [বি (বি) ১৭৫]। পাদপীঠের 





১1 ভূমিম্পর্শ মুদ্রা- ইহাতে দক্ষিণ হন্তের তঞ্জণী ভূমি স্পর্শ করিয়া 
থাকে । শাক্যমুনি মার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। নিজ সুকৃতির সাক্ষ্য প্রদ্দানার্থ 
পৃথিবী দেবীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন । এই সুগ্রায় বুদ্ধের 
মার জয়ের অব্যবহিত পরে বোধিলাভ জ্ঞাপিত্ হইতেছে। আসীন বুদ্ধমুত্তি- 
গুলিতে দাধাঁরণতঃ এই মুন্র! ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থাল বোধিরৃক্ষের 
পত্র বলী-মন্তকের উপরিভাগে অস্কিত হয়; কোথাও বা খুদে প্রসারিত 
দক্ষিণ হস্তের নিষ্নে বহুন্বরার একটা কষপ্র মুত উৎকীর্ঘ দেখা! যায়। 





১২০০০০০০১১৬ ০ ০০০২০ 


উকি ০ ৯ এ ৩ ৯০০০ ই ক ০৯২০ 


৯৯, স্ুিস ্ 


মিউজিয়ম ১৪৩ 


গহবরস্থ সিংহটী বোধ হয় গয়ার সমীপবর্তা উরুবিন্থ বনের 
নিদর্শন। বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের নিগ্গে পৃথিবী দেবী ভূগর্ভ 
হইতে উখিত হইয়| পূর্বজন্মে শীক্যসিংহ যে সর্বস্ব দান 
করিয়াছিলেন তাহার সাক্ম প্রদান করিতেছেন। গর্তটার 
অপর পার্থের মুর্তি ছুইটা জভ্ভবতঃ মার এবং তদীয় 
কন্যা ত্রয়ের অগ্যতমা । এই কন্যাগণ বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ 


করিতে আসিয়া নিজেরাই তীাছার অলৌকিক শক্তিবলে 


জরাগ্রস্ত বুদ্ধায় পরিণত হয়। পাঁদগীঠে খোদ্িত 
লিপি হইতে মূর্তি প্রতিষ্ঠাতার নাম অবগত হওয়া যায়। 
ইনি বন্ধুগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। 


এই কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অসম্পূর্ণ 
বৃহৎ শিবমূর্তিটা [বি (এচ) ১] উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৮খ)। 
অনুমান ১০০০ খুষ্টাব্ডে নির্শিত। ভগবান শিব অস্থর 
নিধনে নিযুক্ত। কাশীধামে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরে 
সিছ্ধেশ্বরীর মন্দিরে এই প্রকারের একটা ক্ষুত্র আকারের 
ুন্তি ্রতি্িত আছে | 
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পর কক্ষে বদ্ধ, , োধিধনব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর 


_. মূত্তি আছে। বৌদ্ধধর্থর অভ্যুদয়ের প্রারস্ত হইতে অনেক 


বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। শাক্যবংশীয়  গৌতমবুদ্ধ 


তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র। গৌতম স্বয়ং তাহার 
খু শু , 


মধ্যযুগের শিবমূর্তি। 


রোদ্ধ দেবদেবীর বি 
পরিচয়। নি 


২ সপপাপাশ। 


১৪৪ সারনথ বিবরণ 


পূর্বতন আরও ছয়জন বুদ্ধের নাম করিয়া গিয়াছেন এবং 
তাহার পরে বোঁধিসত্ব মৈত্রেয় যে ধুদ্ধত্ব লাভ করিবেন 
একথাও বলিয়া গিয়াছেন। এই সাঁতিজন বুদ্ধের মধ্যে 
গৌতম শেষ বুদ্ধ। তীহার পূর্বের ছয়জন বুদ্ধের নাম-_ 
বিপশ্ঠিন, শিখি, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও 
কাশ্টপ। অশোকের সময়ে বৌদ্ধরা গৌঁতমের পূর্ব 
এই ছয়জন বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, কারণ 
অশোক নিজে তীর্ঘযাত্রাকালে কপিলবস্ত নগরের 
ধবংসাবশেষের নিকটে পূর্বতন বুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ 
দর্শন করেন। তাঁহার গ্রতিঠিত একটা শিলাস্ততের 
লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে অত্াট অশোক 
অভিষেকের চতুর্দশ বসর পরে সেই স্তুপটার আকার 
দ্বিতীয়বার বদ্ধিত করেন এবং তাহার রাজ্যের বিংশ 
বৎসরে সেই স্ুপটা অচ্চনা করিয়! সেই স্থানে তিনি 
একটা শিলান্তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।১ 








১। [0০ 4800 8030% 00 6 18217 ৪5৪৮ [0]]থ1 


১। দেবানংপিয়েন পিরদসিন লাজিন চোদসবসাভিসিতেন . 
.বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বটিতে . 
ও পনপাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীক্িতে 
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১ ৮ ইনিই - 5 পি পুতি ক ভাতে ৯ হি সা শর রহ হর পি ০৯ হি সবল পা পপ ৯ ১ ই পপ অ 


মিউজিয়ম ১০৫ 
_ এই খুঁগে বোধিপত্ব বলিতে গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের 


পুর্বধাধস্থা এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়কে বুর্বাইত? 


কুষাণ বংশীয় সম্াট কণিকষের রাজ্যকাঁলে মহাঁধান 
মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় হইতে 
অবলৌকিস্তেশ্বর়্ বা লোকেশ্বর, মঞ্জুঞ্রী প্রভৃতি বোধিসত্ত্গণ 


'ঞবং ধোঁধিসত্বগণের শক্তি তারা, প্রজ্জাপারমিত : প্রভৃতি 


দেবীর পৃজ্জা আরম্ভ হয় তখনও মহাধান বৌদ্ধধর্টে 
তন্ত্র প্রভার ভাঁলরূপে বুঝিতে পারা যায় না, 
কিন্তু বোধিসত্বগণ পঞ্চশ্রেণীভুক্ত বলিয়া কল্পিত হইতে 
থাকেন।, এই পঞ্চধারার সুল আদিবুদ্ধঃ আদিবুদ্ধ 
হইতে পীঁচটা ধ্যানিবুদ্ধ ও মানুষী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন 
এবং. খ্যানিবুদ্ধগণ হুইতে পাঁচটা বোধিসত্ের সৃষ্টি . 
ইইয়াছে । পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের নাম--অর্মিতাভ, অক্ষোভ, 
অমোঁঘসিদ্ধি, রত্ুসম্ভব এবং বৈরোচন। এখন নেপালে 
প্রত্যেক চেত্যের চারিদিকে চ্ারিজন ধ্যানিবুদ্ধের মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল দুই একটা ত্য 
পাঁচজনের মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচজনের 
মধ্যে বর্তমান সময়ে বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃজিত 
হওয়ায় নেপালে তাহার নাম আদিবুদ্ধ। নেপালে | 
বৌদ্ধধর্মের বর্তমান কেন্দ্র বয়ক্ষেত্রে স্বয়ন্তু চৈত্র 
চারিদিকে চারিটী বুদ্ধের মস্তি পাওয়া যায়। পঞ্চম বদ্ধ 
বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় চৈত্যের অপ্ডের মি টিক 


১০৬ সাঁরনাথ বিবরণ 


উপরে বোঁকায় (8১9099) তাঁহার চক্ষুত্রয় অঙ্কিত 

আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে একটা প্রস্তর নির্দ্ত 
কুদ্্র চৈত্যে অণ্ডের চারিদিকে পাঁচটা ধ্যানিবুদ্ধের মুক্তি 
আছে।১ এই পাঁচটা ধ্যানিবুদ্ধের সিংহাসনের নীচে 
ত্রাহাঁদের বাহন হস্তী, অশ্ব, মুর প্রভৃতি খোদিত 
আছে। কিন্তু আর একটিতে চারিটা ধ্যানিবুদ্ধ এবং 
অণ্ডের উপরে বেদিকাঁয় আদিবুদ্ধ বৈরোচনের চক্ষু 
অঙ্কিত আছে। এই পাঁচজন ধ্যানিবুদ্ধ তাহাদিগের 
শিষ্য বোধিসত্বের মাথার উপরে অর্থাৎ চুড়ায় বিরাজিত 
থাকেন। ইহাদের পাঁচজনের মূভি একই রূপ, কেবল 
যু দেখিয়া প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মুদ্রা পাঁচটা. 
ভূমিস্পর্শ, ধর্মচক্র; ধ্যান, অভয় ও বরদ। পঞ্চ ধ্যানি- 
বুদ্ধ, পঞ্চ 'মানুষীবুদ্ধ ও পঞ্চ বৌধিসত্ব নিঙ্ঘলিখিত রূপে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:_- 


বোধিসত্ 


ধ্যানিবুদ্ধ মানুষী বুদ্ধ 

বৈরোচন ভ্রুকুচ্ছনদ সমস্তভদ্র 
অক্ষোভ্য কনকমুমি বজ্জপাণি 

রত্বু-সম্ভব কাশ্যপ রত্ব-প।ণি 
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পালি পুমা সপ এ 


আত পাপী তি 4265 এপাশ সপালাসিপ দিল ১ লিলা? 
৪ 


মিউজিয়ম ১০৭ 


” পদ্মপাঁণি 
মিতাভ গৌতম ৃ 


অবলোকফিতেশ্বর 
অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয় বিশ্পাণি 


যে সমপ্ত বোঁধিসত্বের মস্তকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানি- 
বুদ্ধের মুর্তি আছে সেগুলি লোকেশ্বর থা অবলোকিতেশ্বর 
বা লোকনাথের মৃদ্তি। লোকনাথ ঝ! লোকেম্বর ছুই, চারি, 
ছয়, আট, দশ, দ্বাদশ ও যোড়ষ হস্ত সমহ্িত। এইরূপ 
অক্ষোভ্য মন্তুত্রীর গুরু ৷ মঞ্জুপ্রী বা বাগীশ্বর বৌদ্ধধর্মের 
বিদ্যার দেব্তা। তাহার অধিকাংশ মুত্তিতেই একহাতে 


পণ্মের উপরে একখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়। ইহাই মঞ্তুপ্রীর 


প্রধান চিহ্ছ। মঞজুত্রীর শক্তি প্রজ্ঞপারমিতা নান্বী দেবীর 
মুর্তিতে এক বা উভয় হস্তে সনালোৎ্পলের উপর 


পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্জুপ্রীর সমস্ত 


, শুক্তিতেই কিরীটে বাঁ জটায় তীহার গুরু থ্যানিবুদ্ধ 


অক্ষোভ্যের মুত্তি থাকা বিধেয়। বোধিসত্বগণের সাধ- 
নায় দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীবাদিরাট মঞ্জুত্রী বা 


মঞ্জুঘোষ শীতবর্ণ, ব্যাখ্যান বা ধর্চক্রমুদ্রাধর, বামহা্তে ! 


উৎপলধারী, সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং অক্ষোত্যাক্রান্ত- 


মৌলি।» বজ্রানন্দ মন্ত্রী অক্ষোভ্যাধিতিত জটা- 
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১০৮ সাঁরনাঁথ বিবরণ 


মকুটী, ? এইরূপ জন্তলের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধী রত্বু- 
সম্ভবের* মুক্তি বিরাঁজ করেন, কিন্তু মতান্তরে জন্তলের 
মৃত্তিতেও জটার মধ্যে অক্ষোভ্যের মুর্তি দেওয়া উচিত।” 
 সারনাখ মিউজিয়মে প্রদশিত বোধিসত্ত্ মৃত্তিগুলির 
মধ্যে বি(ডি)১ সংখ্যক অবলোকিভেশ্বর, বি (ডি) ২ 
খ্যক মৈত্রেয় এবং বি (ডি) ৬ সংখ্যক মঞ্জুজীর মুক্তি- 
গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

অবলোকিতেশ্বরের মূত্তি [বি (ডি) ১] একটা পুর্ণ 


্রস্ফণ্‌ টি পদ্মের উপর দণ্ায়মান। বানু এবং 
গলদেশ এই তিন স্থানে ভগ্র, রর নাসিক! 





বিকৃত এবং দক্ষিণ হস্ত লুপ্ত হই হইয়াছে। । বামবাহু কিছ্ুত্ব 


হইয়াছিল, এক্ষণে পুনঃ সংযোজিত হইয়াছে । , “বামে 
পদ্মধরং” এই রীতি অনুসারে বাম হস্তে একটা সনাল 
পদ্ম আছে। দক্ষিণ হস্তের একটা ভগ্ন খপ পাওয়া 
গিয়াছে, ইহা বরদ মুদ্রায় অবস্থিত। “ব্রদং দক্ষিণে” 


এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই মুদ্রা 


১।:421%15 5৮? 2/200%29772286 728417122৫৫ 27742 
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৯1258550০81, 

৩1 78, 2. 88. 
1.1 'বরদমুদ্রা-- দক্ষিণ হস্ত মিয়দিকে-প্রদারিত এবং কর্তল, উর্থ/নিভ!তে 
রক্ষিত এই মুদ্ধা মাত্র দণায়মান মূর্তির সহিত, সাত্তষ্ট।.. 


/্ী 


মিউজিয়ম ১০৯ 


বোধিসত অধলোকিতেশ্বরের মুত্তিশুলির একটা বিশেষত্ব! 
ৃ্তিটা কটিবন্ধ পর্য্যস্ত নগ্ল। নিন্নদেশ বসনে আবৃত । 
কর্ণে বন্তুল কর্ণাভরণ এবং গলদেশে জপমালা ও মুক্ত: 
হার যজ্ঞোপবীতের আকারে বক্ষে শৌভা পাইতেছে। 
“বজধন্্ন জটাস্ত-স্থম্” এই উক্তি অনুসারে অবলোকিতে- 
শ্বরের জটামুকুটে তাহার গুরু ধ্যাঁনিবুদ্ধ বজধর্থনা বা অমি- 
তাতের একটা ক্ষুদ্র মৃত্তি ধ্যানমুন্রীয়” অবস্থিত। বোধি- 
সত্বের পাদমূলে দক্ষিণ হস্তের নিঙ্গে ছুইটী শীর্ণকায় প্রেত 
বিদঃমান। ভগবান দক্ষিণহত্তনিঃস্ছত অমৃতের দ্বারা 
তাহাদিগকে তৃতপ্ত করিতেছেন। পাঁদপীঠে খৃষ্টায় পঞ্চম 
শ্তীব্দীর অক্ষরে উত্কীর্ণ একটী সংস্কৃত লিপি আছে।' 
লিপিটা এই :-_ 

১1 ও দেয়ধন্মোয়ং পরমোপাসক” বিরডিউনা 
২। যদত্র পুণংততন্তবতু সর্ববসত্বানামানুত্তরজ্ঞানাবাগুয়ে 
অনুবাদ । 

এই মূক্তিটা পরমোপাসক ভূন্বামী স্থযাত্র কর্তৃক 
তক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ধাহ কিছু পুণ্য সঞ্চয় 
হইবে সেই পণ্যের ফলে সর্ধব জীবের পরম জ্ঞান লাভ 
হউক | 


১। ব্যানযুদ্রা-কোঁড়ে এক হস্তের উপদ্ধ অস্ত হস্ত স্থাপিত এই মুনা 





, কেরল মীত্র আসীন মূর্তিতেই ব্যবহৃত হুয়। 
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১১০ পারনাথ বিবরণ 


সারনাথে গুণগুকালের যে সকল মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে 
আলোচ্য মুক্তিটা তাহাদ্রের অন্যতম। ইহাতে ভাস্কর 
যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে 
প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই মৃত্তিটা 
আবিষ্কৃত হয়। 


বোধিসত্বব বিশ্বপাঁণির [বি (ডি) ২] দণ্ডায়মান সুক্তি 
(উচ্চতা ৪ ৬? প্রস্থ ২২”); হস্ত পদ পাওয়া যায় নাই। 
নাসিকাঁ, চিবুক, কর্ণ ভাঙ্গিয়া ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে । 
কটিবন্ধে সংলগ্ন বসনে দেহের অধোভাগ আবৃত। 
বক্ষোদেশে উত্তরীয় বিলম্মিত | মৃস্তির অন্ত নিরাভরণ। 
কেশজাল চুড়াবন্ধে মস্তকের উপরিভাগে গ্রথিত, 
উভয়পার্থে চুর্ণ কুস্তল গ্রন্থি হইতে শিথিল হইয়! 
ছড়াইয়। পল়ভিয়াছে। শিরোদেশে অভয়মুদ্রায় আসীন 
ধ্যানিবুদ্ধ আমোঘসিদ্ধি ক্ুদ্রাকারে অঙ্কিত রহিয়াছেন। 
ইহা হইতে মুর্তিটা যে বোধিসত্ব বিশ্বপাঁণি তাহা অনুমান 
করা যায়। এই মূর্তিটা বি (ডি)১ সংখ্যক অবলোকিতে- 
শ্বরের মূর্তি অপেক্ষা প্রাচীন এবং কুষাঁণ যুগের বলিয়া 
মনে হয়। 
.. পন্মোপরি দণ্ডায়মান বোধিসত্ব মঞুী মূর্তি [বি (ডি) 
৬] উচ্চতা ৩ ১০২, প্রস্থ ১ ৭২” দক্ষিণ জানু ভগ্ন। . 

দক্ষিণ হস্ত নাই কিন্ত ইহা যে বরদ মুদ্রায় প্রসারিত 
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'মিউজিয়ম ১১১ 


ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। «বামেনোতপলং এই রীতি 
অনুসারে বাম হস্তে ধৃত উৎ্পলের সমুদয় বৃন্তটা এখনও 


বর্তমান । দেহের উপরা্ধ অনাবৃত, নিম্সার্ধে বসনের রেখা 


বাম উরুতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেশজাল জটামুকুটের 
আকারে গ্রন্থিবদ্ধ। জটামুকুটে মঞ্জুরীর “সিংহাসনস্থং 
অক্ষোভ্যাক্রা্তমৌলিনং ধ্যানানুসারে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষো- 
ভ্যের একটা ক্ষুদ্র মুর্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় নিবেশিত 
হইয়াছে। দেহ নানা আভরণে ভূষিত। মূর্তির দক্ষিণে 
পন্সের উপর ভূকুটাতারা দণ্ডায়মানা। ইহার দক্ষিণ হস্তে 
অক্ষমণ্লা এবং বাম হস্তে কমণুডলু। বোধিসত্বের বামে 


| মৃত্যুবঞ্চন তারা; ইহার দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম 


হস্তে নীলপন্ম। মূর্তির পশ্চান্ভাগে পাদদেশ হইতে 
কিঞ্চিৎ উপরে সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে “যে ধর্্মা হেতু 
প্রভব' এই. বৌদ্ধ মন্ত্রটী লিখিত আছে। এই ূর্তিটা 
১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক প্রধান মন্দিরের 
দক্ষিণ- পুর্বব কোণে আবিষ্কত হইয়াছিল । 


'বোধিপত্ব  অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে কোয়ান- 
য়িন (এদ-51)) নীমে এবং জাপানে ক্যানন 
(13580-007) অথবা করুণাঁদেবী নামে পুজিত হন । 
বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের তিরো- 


ধানের ৫,০৪০ বহসর পরে কেছুমত্তী নামক স্থানে :... 


১১৪ সারনীথ বিবরণ 


৩। সিতা তারা ।--সৃত্যুবঞ্চন তাঁরা ইহার 
নামান্তর । ইনি শ্বেত'পন্ম মধ্যে বদ্ধব্জ পধ্যঙ্গাসনে 
উপবিষ্ট, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বাম হস্তে উৎপল, ষোড়শী 
এবং সর্ববালঙ্কারভূষিতা । অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে ইনি 
চতুর্ভৃজা। হস্তদ্ধয়ে উৎপল বিদ্যমান। দক্ষিণ হস্ত 


চিন্তামণিরত্ব সন্মুক্ত বরদমু্রায় বিন্যস্ত ।১ 


৪। জাঙ্গুলী তাঁর! সর্পের দেবী ।__শুর্রবর্ণা, চতুভূ্জা, 
জটামুকুটিনী, সিতালঙ্কারবতী, শুর সপ্পভূষিতা, পর্যযাক্কো- 
পরি সত্বাসনে উপবিষ্টা» প্রথম ছুই হস্তে বীণাবাদনরতা, 
দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা এবং দ্বিতীয় বাম হস্তে 
_সিতসর্প।২ 

€। ভূকুটা তারা ।-_-একমুখী, চতুভূর্জা, পীতবর্ণা, 
তরিনেত্রা, নবযৌবনা এবং পদ্মচন্দ্রাসনস্থা। দক্ষিণ হস্তে, 


বরদমুদ্রা এবং অক্ষসুত্র, বামহস্তে ত্রিদগ্ড কমগুলু, মুকুটে 
ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভ বিরাজিত।৬ 


৬) বজ তারা ।__মাতৃমগুলমধ্যস্থা, অফ্টবাহু, চতু- 
মুখী, সর্ববালস্কার ভূষিতা, কনকবর্ণাভা, কল্যানী, কুমারী, 
পদ্সচন্দ্রাসনস্থা। প্রত্যেক মুখ ত্রিনেত্রসমন্থিত, মস্তক! 
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মিউজিয়ম ১১৫ 


চারিটা ধ্যানিবুদ্ধ বিরাজিত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বত, 
শর, শঙ্থ ও বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে উৎপল, 
ধনুক, বভাঙ্কুশ ও বজ্রপাশ ।১ 


৭। রক্ততারা বা কুরুকুা ।__রক্তবর্ণা, রক্তপন্মচন্দ্রা- 
সনা, রক্তাম্বরা” রক্তকিরীটবতী ও চতুরভূজা। দক্ষিণ 
হস্তদ্ধয়ে অভয়মুদ্রা ও শর এবং বাঁমহস্তদ্ধয়ে রত্বচাপ ও 
রক্তোৎ্পল । দেবী অমিতাভমুকুটা, কুরুকুল্প গিরিগুহা- 
নিবাসিনী, শৃঙ্গাররসৌজ্ভুল1 এবং নবযৌবনা।২ 

৮। নীলতাঁরা বা একজট!।--একমুখী, ত্রিনয়না, 
প্রত্যালীঢ় পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালী প্রলন্থিতাঁ, খর্ববা, লম্বো- 
দরী, নীলপদ্মশে!ভিতা, ঘোরাউহাসশালিনী, শবারূঢা, 
রক্তবর্ভূলনেত্রা, নাগাষ্টকবিভূষিতা, নবযৌবনা, ব্যাত্্র- 
চম্্মীবৃতকটা, লোলজিহ্বা, দংষ্টোৎকটভীষণা এবং পিঙ্গ- 
লৈকজটাধারিণী। দক্ষিণ হস্তে খঙ্গ ও কৃপাণ, বাম হস্তে 
উৎপল ও নরকপাঁল, এবং মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের 
মুর্তি।« 

ভূকুটা তার! [ বি (এফ) ১], উচ্চতা ৩? ৪”, প্রস্থ 
১ ৩২/। পদঘ্থয় এবং দক্ষিণ হস্ত নাই। নাঁসিকা ও 
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হ১২ সাঁরনাথ বিধণ 


অবলোকিভেশ্বরের পুনরায় আবিভূর্ত হইবেন এবং 
নাগবৃক্ষের নিম্ষে সন্বোধি লাভ করিবেন। 


বৌদ্ধ যুদ্তির মধ্যে ধনপতি কুবের এবং তাঁহ'র 
মহিষী হারিভী এই দুই জনের দণ্ডায়মান মৃত্তি [বি (ই) ১] 
উল্লেখযোগ্য । এই নিদর্শন্টী একাদশ শতাব্দীর বলিয়া 
অনুমিত হয়। 


কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধন্ম্নে শক্তির উপাঁসনা প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমে যে শক্তি 
বৌদ্ধ সমাজে পুঁজিত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম তার!। 


যেমন দুর্গা শাক্তের শিবশক্তি এবং দেবমাতা, সেইরূপ 


বৌদ্ধতারা অবলোকফিতেশ্বরের শক্তি এবং বুদ্ধ ও 
বোধিসত্্গণের মাতৃরূপে পুজিতা। তারার উপাসনা 
কোদ্ধগণের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা প্রাচীনতর কোনও 
সন্প্রদায়ের নিকট হইতে লব্ধ ইহা এখনও গবেষণার 
বিষয়। তবে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে তারার সুস্পষ্ট 
উল্লেখ না থাকায় এৰং পরবর্তী তন্তাদি শাস্ত্রে তাঁরা 
অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে কীর্তিত হওয়ায় তার! বৌদ্ধ 
শক্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। “তাঁরারহস্থয 
বৃত্তিকা” প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থে তারার প্রজ্ঞাপারমিতা এই 
বৌদ্ধ নাম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাও উক্ত অনুমানের 
 সমর্থক। নি তারা নে ধা অক্ষত ইনি 


২১১৯২১৬০৬৪০ 
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মিউজিয়ম ১১৩ 


ধ্যানিবুদ্ধ এবং ইহাতে প্রকাশিত পরমজ্ঞানই প্রজ্ঞা. 
পারমিতা অথবা তারা। নাঁলন্দায় আবিষ্কত একটা 
তারা মুর্তিতে নিম্ঘলিখিত তাঁরা মন্ত্রটা দেখিতে পাওয়া 
যায়--“উ' তারে তুভ্তারে তুরে স্বাহা।১৮ বৌদ্ধসমাজে 
মহত্তরী বা শ্যামা, খদিরবণী, মিতা, জানুলী, ভূকুটা, বজ, 
রক্ত বা কুকুকুল্লা এবং নীল! তারাই প্রসিদ্ধ । 

১। শ্যামা বা মহত্তরী তার1।--শ্যামর্ণা, দ্বিভুজাঃ 
পদ্চন্দ্রাসনে উপবিষ্ট এবং সর্ববাভরণ তৃষিতা। দক্ষিণ 
করে বরদমুদ্রা এবং বামে সনালপন্ম।২ কদাচিৎ ইহার 
পদ্মান সিংহোপরি স্থাপিত এবং মুকুটে অমোঁঘসিদ্ধির 
মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় । অবলোকিতেশ্বরের 
সহযোগে ইহার মৃত্তি বামভাগে অঙ্কিত হয়! . 

২7 খদিরবণী তারা ।-_হরিদ্ব্ণা, মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ 
'অমোঘসিদ্ধি ধিরাজিত, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং 
বামহস্তে উত্পলধারিণী। দিব্য কুমারী ও সালঙ্কারা। 
ইহার দক্ষিণ ও বাম পার্খে যথাক্রমে অশোককাস্তা 
_মারীচী এবং একজটা মূর্তি অবস্থিত, 


সাপ 1 5০54558 
5:7:-16680275 ০7 2.6 -4%৫7420127/০41 19482 27" 417,210 2৮০. 
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১5৬ সাঁরনাথ বিবরণ 

স্তবপ্ধয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । পরিধানে একখানি শাটার 
হ্যায় বন এধং অঙ্গে নানাধিধ আঁভরণ। বামহস্তে 
ত্রিদপ্তী, কমণ্লু, এবং দক্গিহত্তে বরদমুদ্রা। এই দুইটা 
লক্ষণ হইতে মৃদ্তিটা ভূকুটা তাঁরা বঙিয়ী অনুমিত হয়। 


পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা খদিরবণী তারা মুর্তি [বি (এফ) 
২], উচ্চতা ৪৮ মূর্তিটা কটিদেশে ভগ্ন। নাসিকা 
ও কর্দ্ধয় বিকৃত এবং দুই হস্তের অংশ মাত্র অবশিষ্ট 
আছে 3 তবে দক্ষিণ হস্ত যে বরদমুদ্রীয়, বিন্যস্ত ছিল 
তাহা সহর্জেই বুঝিতে পারা, যায় এবং বাম হস্তে ধৃত 
উতপলবৃস্তের এক অংশ এখনও বর্তমান । অঙ্গে অলঙ্কার 


বাহুল্য বিদ্যমান । মন্তকে পঞ্চচুড়াযুক্ত মুকুটের 


মধ্যভাগে অভয়মুগ্রায় ধ্যানিবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি উপবিষ্ট । 
তারার দক্ষিণে বৌদ্ধ উষাদেবী মারীচী দাড়াইয়া 


আছেন। কতিটার মন্তক ও দক্ষিণ হস্ত নাই। বক্ষে 


বত চিহ্ন এবং বাম হস্তে অশোক পুষ্প ইহার পরিচয় 


প্রদান করিতেছে। ইহার বামে লম্বোদরী একজটা। . :* 
এই কল লক্ষণ হইতে এই মূর্তিটা খদিরবণী তারা 

বিয়া অনুমিত হয়। ললাটের গভীর রেখা তাহার 
্রদ্ধভাব ব্যক্ত করিতেছে। মুর্তিটা ১৯০৪.৫  খুষ্টাব্দে 


গরুটেল্‌ সাহেব কর্তৃক ধামেক, সুপের উত্তরে আবিদ 
হয়।, ূ 





% 


মিউজিয়ম ১১৭ 
ললিতাঁসনে উপবিষ্টা শ্বামতারা [বি (এফ) ৭], 
উচ্চতা ১/ ১০২%, প্রস্থ ১/৩২/। একখানি অন্তরবািক, 
কাকী, অঙগদ,; হার, ইত্যাদি অলঙ্কার তীহার অহঙ্গর 
শোভা বদ্ধন করিতেছে । দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং 
বাম হস্তে নীলোৎপল। ইহার বামদ্িকে তাহাঁরই 
অনুরূপ বসনভূষণে সভ্জিতা আর একটা স্্ীমৃততি দড়াইয়৷ 
আছেন। ইনিও সম্ভবতঃ তারা । নিম্ে একজন উপাঁ- 
সক নতজানু হইয়া উপবিষউ। মুর্তিটা মধ্যযুগের 
শেষভাগের (1%/5-2901952]) বলিরা অনুমিত হয় । 
ইহা! ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্ডে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 


পুরণীঙ্গ বস্তার মুর্তি [বি (এফ) ৮] উচ্চতা ১ ৭% 
প্রশ্থ ১৩%। ইনি চতুর্বক্তা এবং অস্টবাহুসমন্থিতা। 
দক্ষিণ ও বাম হস্তগুলি ভগ্ন। সম্মুখভাগের লজাটে 
তৃতীয় নেত্রের চিহ্ন বিদ্যমান এবং চুড়ায় ছুইটী অক্ষো- 
ভ্যের, একটী অমিতাভের ও একটী বৈরোচনের এবং 
পশ্চান্ডাগের মস্তকে অমোঘসিদ্ধির মূর্তি, বিরাজমান । 
ুর্তিটার অস্বাভাবিক স্তনভার এবং অলঙ্কারপ্রাটযয 
দেখিয়া মধ্যযুগের বলিয়া অনুমান হয়। ইহা ১৯০৪-৫ 
খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবিছ্ত 
হুইয়াছিল। 


১১৮ সারনাথ বিবরণ 


বি (এফ) ২৩ সংখ্যক মারীচী মৃত্তি। মারীচীর 
তিনটা মুখ, তাহার মধ্যে একটা বরাহের। তিনি দক্ষিণ 
প্র বাঁকাইয়। (প্রত্যালীটপদা) ধ্াড়াইয়া আছেন। মুদ্তির 
পাদণীঠে সাতটা শুকর মৃত্তি ও সারথির চিত্র উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে। সূরয্যুত্তির পাদীঠে তাহার রথের সাতটা 
অশ্ব ও সারথি অরুণের মৃত্তি অঙ্কিত থাকে। 
সাধারণতঃ যে সমস্ত মারচীমসতি দেখিতে পাওয়া 
যার তাহা অষ্ভূজা, কিন্তু এই মৃত্তিটা ষড়ভুজা । 
কলিকাতা মিউজিয়মেও এইরূপ বড়তুজা মারীচী মুস্তি 
২১টা আছে। কালক্রমে মহাঁযানীয় বৌদ্ধধর্ম ধান, 
বজযান প্রভৃতি নানাবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল এবং নান! তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ইহার অন্ততূ্ত 
হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল বীজমন্ত্র। আমাদের 
দেশের গুরু বা ইফ্টমন্ত্রপ্রদাতার। যেমন শিষ্য বা 
শিষ্যাকে দীক্ষা দ্রিবার সময় কর্ণে বীজমন্ত্র শ্রাবণ করান 
সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনাতেও বীজ স্থাপন করিতে 


হয়। বৌদ্ধদের "সাধন মাঁলায়' ইহার যথেষ্ট পরিচয় 


পাওয়া যায় । যথা 


১1 অশোককাস্তা মারীচী সাধন!  শৃন্ততা ভাবনা | 


করিয়া চন্দ্রে পীতবর্ণ “মাং, তাঁহার উপরে 


ভারি রে স্তবকঃ তাহার উপরে 


নদ রি - 
ফিরিয়া রান আসা ৮১৪৭-8:74- 18854 2 5৮48৫ 


হি ভারলদ্ ররর ন এ 
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: পুনরায় "মাং নামক বীজ এবং সকলের 

উপরে দ্বিভুজা একমুখী বৈরোচনহমুকুটিণী, 

উদ্ধশ্থিত অশোকশাখালগ্র বামকর! দেবীকে 
ধ্যান করিতে হ্য়। 


২। কল্লোক্ত মারীচী সাধনা ।-_সূষ্য্যে পীতবর্ণ 'মাং 
নামক বীজ ধ্যান করিয়া 1 তাহ! হইতে নির্গত 
রশ্মিসমূহের দ্বারা আকাশে আকর্ষণ করিয়া 

. তাহার উপরে গৌরবর্ণ ত্রিমুখী ত্রিনেত্র 
ভগবতীকে স্থাপন করিতে হয়। 


৩। উীয়া মারীচী 'সাধনা ।--যণ্মুখী, দাদশ 

| জা, অশোক চৈত্যালস্কৃতা, গীতবৈরোচন 
: অমস্থিতা ব্যাত্রচ্মবসনা, রত্যালীয় শি 
'লন্বোদরী। 


_মারীচী সাধনাগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা ঘায় 
যে প্রধান ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচন মারীচীর গুরু, 'মাং' তাহার 
বীজ। 'যেমন শারদীয় পুজার সময়ে পঞ্চবর্ণের...চর্ণ 
দেবার ন্তাঙ্কনে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ পঞ্চবর্ণের চ্ণ 


দিয়া, বৌদ্ধদেবতাদিগের যন্ত্র আঁকিতে হইত।. রক্ত 
বর্ণের চর্ণ দিয়া সূর্য. এবং শ্বেত বরণের চুণ দিয়া চন 


আকিয়! তাহার উপরে মারীচী দেবীর বীজ “মাং, অক্ষরট্রা 
খু 


১২০ আরলাথ বিবরণ, 


শীত্ররর্ণের চর্ণ দিয় আঁকিতে হয়। এই গ্রকার তান্ত্রিক 
সাধনা নেপালে এখন্ও বিদ্যমান আঁছে। 
 প্রত্যালীঢুপদা মারীচী [বি (এফ) ২৩], উচ্চতা 
১১০ প্রস্থ ১ ২1. . তাহার কটিদেশস্থিত কার্চী 
হুইতে বিলম্বিত বসনে দেহের নিম্বার্ধঘ আবৃত। দেবী 
ত্রিমুখী এবং ষড়ভুজা। মধ্যবর্তী মুখটা বৃহত্তম এবং 
বাম দিকের 'মুখ বরাহাকৃতি। উপরের দক্ষিণ ও বাম 
হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে তীর এবং 
তৃতীয় দক্ষিণ 'হাস্তে 'অস্গুশ'। দ্বিতীয় বাম হস্তটাতে চাপ 


(ধনুক) এবং সর্ববনিন্ন হস্তে তর্জনীমুদ্রা। মধ্যবর্তী 


মস্তুকের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচনের মৃদ্তি বিরাজমান । 
মূলদেশে মারীচীর রথবাহক শৃকরশ্রেণী অস্কিত। 
মধ্যস্থ শুকরটা সম্মুখদিকে ফিরিয়৷ আছে, বাকী ছয়টার 


মধ্যে তিনটা-দক্ষিণ ও তিনটা বাম্দ্দিকে ধাবমান। মধ্যবর্ত্ট 


শৃকরে আরঢ স্থুলমৃত্তিটা নিশ্চয়ই রথের সারথি। রথের 
অন্ফ কোন চিহ্ন নাই। মূলদেশের দক্ষিণ প্রান্তে 
নতজানু পুরুষ ও ভ্রীমূক্তভি সম্ভবতঃ মৃত্তি প্রতিষ্ঠাতা 
এবং 'তীহার পত্বী। মুলের অবশিষ্টাংশে একটা 
লিপি খোদিত ছিল, সেটা এক্ষণে লুণ্ত হইয়াছে । 
| খই মুস্তিটার সহিত আর তিনটা মারীচীমৃত্তি তুলনীয় 
ইহা গর একটা লক্ষৌ মিউজিয়মে এবং বাকী ছুইটী 
কলিকাতা! হি রক্ষিত আছে । সারনাথের 
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'মারীচীটা বড়ভূজা, অন্যকয়টা অফভূক্ঞা। অন্য, মুস্তি- 
'কুয়টাতে মধ্যস্থু খুকরের.উপরে অগ্নবা নিন্মে একটা রানুর 
মস্তক জঙ্গিত আাছ্ছে এবং প্রধান মৃদ্তির চতুর্দিকে চারিটা 
ক্ষুদ্র মারীচী মৃস্ত রিরাজিত ) কিন্ত সারনাথের দি 
এসকলু চিহ্ন নাই 1 


পরস্তরে খোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার, 


চিত্র. দক্ষিণরূক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে ।.. সি (এ) ২ এবং 
মি (এ) ৩ সংখ্যক দুইখানি প্রস্তর ফলকে (3০16) 
চিত্রিত ঘটনা উল্লেখযোগ্য । রৌদ্ধদিগের মতে গৌতম 
বুদ্ধের জীবনে গ্রুধান অলৌকিক ঘন! আটটা ।. তন্মধ্যে 
চারিটা ঘটনা এই £--(+) কপিল্পরস্ত নগরে জন্ম ) (২) 
রু্রগয়! রা' মহাবোধিতে ষম্যক্‌ সন্োধি বা! পিদ্ধিলাড়:; 
(৩) সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্থন রা প্রথম ধন্দপ্রচার; 
(8) কুশীনগরে মহাপরিনিরররাগ ব! দেহ্ত্যাগ্ন। জ্মপরাপর 


ঘিটনাবজীর মধ্যে এই কয়েকটা : চি্রিত হইয়াছে £:(১) 


রাজগৃন্ধে রুদ্র শত এর: ধুলা পুত্র দর কর্তৃক 
রুদধকে হুত্য। করিরার জান্ গ্লেরিত নালগিরি, রা রত্বণালল 
ন্বায়ক্‌ উন্মত্ত: .ছুক্ী র. নিশীরুরূগ ) (৯). বৈঙকালী শগারে 
মরুহ্দতীরে : অগর৷ কৌশস্ধী নগ্নরের উপক্্ব্তী 
এপ বনে একরট- বানর কর্তুক বুদধদেবকে য় 


অষ্ট মহাস্থানের চিত্রে। 


॥ (৩) আৌবকীতে সংঘটিত লটেকিক করি ূ এ 


ইহ সাঁরনাথ বিবরণ 


মহাপ্রাতীহার্য বা 0798 101019) ; (৪) সাঙ্কাশ্টে 
দেবাবতরণ অথবা ত্রয়ন্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র 
সৃমভিব্যাহারে অবতরণ; (৫) “মহাভিনিক্কমণ+ বা বোধি- 
লাভের নিমিত্ত কপিলবন্ত্ব ত্যাগ।. এই ঘটনাবলীর 
মধ্যে সাধারণতঃ আটটা শিল্পে একযোগে এ্রদশিত হইয়া 
থাকে । 


কথিত আছে য়ে ভাবীবুদ্ধ যখন তুষিত স্বর্গে বিয়। স্থির 
করিলেন যে তিনি নরলোকের উদ্ধারের জন্য জন্ম গ্রহণ 
'করিবেন, তখন কপিলবস্তর রাজা শুদ্ধোদনের পত্রী 
মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন যে একটা -শ্বেতহস্তী তাহার 





গর্ভে প্রবেশ করিতেছে।. সারনাথের খোর্দিত চিত্রে 


:[পি (এ) ২! এই ঘটন! অঙ্কিত হইয়াছে? মায়াদেবী শয়ন 
'করিয়া আছেন.এবং তাহীর সন্নিকটে একটা হস্তী প্রদশিত 
হইয়াছে। . এই স্বপ্নচিত্রের পার্বন্তী আর একটা চিত্রে 
'্গালবৃক্ষ অবলম্বন করিয়! মায়াদেবীকে দণ্ডায়মান দেখা 
'যায়। তাহার বামপার্থে আর একটা দণ্ডায়মানা স্ত্ীমূর্তি ৷ 
_ £ইনি মায়াদেবীর ভগ্নী প্রজাপতি । তাহার দক্ষিণপার্ে 
_. একজন পুরুষ একটা শিশুকে ধারণ করিতেছেন। কথিত 
_ এআছে মায়াদেবী গর্ভাবস্থায় পিত্রালয়ে: গমন করিতে- 
ছিলেন, পথিমধ্যে লুম্িণী গ্রামের উপবনে তীহার প্রসর্ব 
বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি এক শালবৃক্ষের তলে দাড়া 











টি ট  টার 


"- মিউজিয়ম.. ১২৩ 


ইয়া-ছিলেন। সেই দময় গৌতম তাহার দক্ষিণ কুক্ষি তেদ 
করিয়। অবতীর্ণ হইয়াছলেন। এই সদ্যোঁজাত. শিশুকে 
্রক্ধা বা ইন্দ্র হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্ম চিত্রে, 
শালবৃক্ষতলে  মায়াদেবী, নবজাত বুদ্ধ এবং তৎসহ ইন্দ্র 
বা ব্রহ্মার মৃত্তি প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া, যায়।: সি (4) 
২ সংখ্যক ফলকে মায়াদেবীর স্বপ্র ও" বুদ্ধের জন্মচিত্রের 
মধ্যে আর একটা চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহ! বুদ্ধদেবের 
জন্মের অব্যবহিত পরে প্রথম স্লানের চিত্র। একটা 
পদ্মের উপর শিশু বুদ্ধ দ্াড়াইয়া আছেন এবং তাহার, 
ছুই পার্খে কৃতাপ্তলিবদ্ধ দুইটা দণ্ডায়মান নাঁগের মুদ্তি। 
কথিত আছে লুম্ঘিণী গ্রামের উপবনে  নাগরাঁজ নন্দ ও. 
উপনন্দ কর্তৃক রক্ষিত. দুইটা প্রশ্রবণের জলে: গৌতম, 
প্রথম সান: করিয়াছিলেন। গৌতমের জন্মসংক্রান্ত 
উল্লিখিত তিনটী ঘটনা এই ফলরের র্ধধনিম্মতম 
ংশে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই ফলকের মধ্যবস্তী অংশে 
তাহার গৃহত্যাগ হইতে আরভ্ভ. করিয়া মধু ও পায়স 
গ্রহণ পর্ধ্যস্ত সমস্ত কাহিণী.উৎকীর্ণ আছে ।:. মধ্যের 
অংশের: বাঁম পার্থে গৌতমের. মহাভিনিস্কমণ , চিত্রিত 
হইফ্াঁছে। গৌতমের অশ্বপাল ছন্দক প্রভুর রাজোচিত 
আভ্রণাদি গ্রহণ করিতেছেন। ইহার একপার্থে গৌতমের 
স্বহস্তে কেশ কর্তনের চিত্র উত্কীর্ণ হইয়াছে। কথিত 
আছে যে গৌতম দিজ চূড়া কর্তন করিলে ইন্দ্র সেই ক্তিত 


১২৪ সারনাধ বিবরণ 


কেশ স্বর্গে লইয়া গিয়ী পুজা করেন। এই অংশৈর বা" 
পার্থ নাগরাজ কালিকের চিত্র বিদ্যমীন আছে । এই 
অংশের দক্ষিণপার্থ্ে শ্ৌোতম একটি পনের উপরে ধ্যানশ্ 
এবং তাহার সম্মুখে গ্রীমণী ছুহিতা হবজাতা পায়ঈপাত্র হত্ডে 
উপবিষ্টী। কথিত আছে ছয় বৎসর ছুষ্ধবচ্ধ্যার পর 
সিদ্ধীর্ঘ সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া স্ঁজাতীর প্রীত মধুঃ 
পায়স গ্রহণ করিয়াছিলেন । চড়ী কর্তন চিত্রের 
উপরিভাগে এই পায় শ্রিহণ চিত্র খোঁদিত আছে? 
লফের উপরের অংশ ভীর্জিয়া গিয়াছে। হী ই 
ভার বিশপ্ত? বাদে ভূমিস্পর্শ মুত না 








লিদ্ধার্ের ধোঁধি বাঁ সিদ্ধি লাভের চিত্র। বুদ্ধের জীধম, | 


চরিত পাঠে অবগত হয়া খীয় যে তগন্ায় কৃশকায় 
হইয়া গৌতম ধখন ঝুঁঝিলেন বে এই ভাঁবে স্থোধি লাভ 
করিতে পারিবেননা তন তিনি ফ্রমশঃ উরীরেলার দিকে 


_ গ্রগ্রসর হইতৈ লাগিলেন । 'উরবেল! বা উক্টবি্ব আরামে ' 


সৌতিম যখন “অশ্ব বৃক্ষতলে ধ্যানে নিগগ্ন হইলেন 
উন মার কুঁধিতে পাঁরিল যে গৌতম ' এইবার সঙ্বোধি 
লীত করিবেন এবং উদ্বোধি জীভি করিয়া তিনি লোকের 
দুধ বিমোচন করিবেন । ভীহা ইইলে জগতে মারের 
রাজ্য লুপ্ত ্কইবে।' মরি তখন নিজের সৈগ্ঠ সীমন্ত 
লইয়া সিদ্ধার্থের ধ্যাঁন ভঙ্গ করিতে চলিল, কি তীহার 





ঈকল টা ব্র্থ হইল ৰা এই ফলকের ক বাম 


নিরির এ চ রি এ রা হি 
আনকাট ০৮৮ পি পালি পপি মাপ সপািউিপ িিপিিপা ঈীলি ই 


৮4 


০: িশিতিটি স্টাশিকীশিটিশীশি প্রতি লা পি রি উিসিসপলিনি কও ২ ০ দিক কারে ০৩০১৬ নী 


ৰা. 





'মিউজিয়ম ১২৪ 
শ্রাপ্তে ধনুক হস্তে দণ্ডায়মান পুরুষটী সম্ভবতঃ মারের 
মৃত্তি। মারকে বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিতে 
দেখিয়া তাহার তিন কন্া সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিতে 
চলিল। সগৌতমের মনে ফামোদ্দীপনের সকল চেষ্টাই 
বিফল হইল বুদ্ধের বাম দিকে দণ্ডায়মানা। স্ত্রী মুক্ভিটা 
মারের তিন কন্যার মধ্যে অন্যতমা । মারের কন্ঠারা 
বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলে মার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা 
করিল, আপনি বে বোধি লান্ডের উপষোগী পুণ্য অজ্জ 
করিয়াছেন তাহার সাক্ষী কে ? বুদ্ধ তখন দধ্ষিণ কাধে 
ভূমি স্পর্শ করিয়া পুর্থীদ্েবীকে ভাকিলেন। পুরথথিদেবী 
গৌতমের বাক্যের সমর্থন করিলেন॥ মুর্তির পাদগ্পীঠের 
মধ্যস্থলে পাত্রহস্তে জি ্্রীমূর্ভিটা পৃথিবীর মুক্তি ।. 


এই অং শের অপর পার্শে টা বুদ্ধের প্রথম র্্ 
প্রবর্তন সূচিত হইতেছে । গৌতম উর্ুবিন্ব বা বুদ্ধগরা 
হইতে বারাণসী যাত্রা করিয়া নগরের উপকণ্ঠে মৃগদাবে 
তাহার পাঁচজন শিষ্যের নিকট ধন্র্রচার করিয়াছিলেন । 
গৃহত্যাগ করিলে তাহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্য- 
বংশীয় পাঁচজন যুবাকে থৌতমের সহচর হুইবার জন্য 
পাঠাইয়া, দেন। কিন্ত গৌতমের দীর্ঘ তপস্ার অবধানে 
ইহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কা্মীতে চলিয়া আঁেন। 


এ এটি 


১২৬ সারনাথ বিবরণ 


গোতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কাশীতে প্রথমে এই পাচজনের 
নিকট ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সুত্রের নাম 
প্ধর্নচক্র প্রবর্তন” । বর্তমান চিত্রে আসনে উপবিষ্ট 
বুদ্ধের হস্তদ্বয ধর্্চক্রমুদ্রায় বক্ষের সন্নিকটে বিন্যাস্ত রহি- 
য়াছে। শিষ্যপঞ্চকের মধ্যে দুইজন বিদ্যমান আছেন । 
মুর্তির পাদপীঠের চক্র চিহ্নটী ধর্দচক্র নাঁমে স্থুপরিচিত । 
চক্রের উভয় পার্থে উপবিষ্ট মৃগদ্ধয় মুগদাবের অস্তিত্ব 
সূচিত করিতেছে । এই ফলকের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া 


: গিয়াছে, তবে দি (এ) ৩ সংখাক ফলকে (চিত্র ১*) আটটা 
ঘটনার চিত্রই সম্পূর্ণ আছে । ' জন্ম, :অন্বোধি ও 


ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের কথা -পুর্বেবই বলা হইয়াছে । এই 
ফলক খানিতে বাঁনর কর্তৃক মধু প্রদান, মহা প্রাতীহার্ধ্য, 
দেবাবতরণঃ নালগিরি দমন ও মহাপরিনির্ববাণের 
চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চারিটা অংশে 
বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশে ছুইটী করিয়! চিত্র 


, আছে। নিম্নের অংশে জন্ম ও সম্বোধির চিত্র। 


ইহার উপরের অংশে বানর কর্তৃক মধু প্রদান ও নাল- 


..গিরির চিভ্। জন্মচিত্রের উপরে বানর কর্তৃক, মধু 
প্রদানের চিত্রটা অস্কিত আছে। কথিত আছে যে 
বৈশালী নগরের মর্কট হ্ুদতীরে বুদ্ধাদেবকে একটা বানর 


মধুূর্ণ একটা পাত্র- প্রদান করিয়াছিল। বুদ্ধদেব 
নযের,' মিকট হইতে মধুপাত্র গ্রহণ করায় নী 
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মিউজিয়ম ১২৭ 


আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে একটী কুপে লক্ষ 
প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। মধু প্রদানের পুণ্যে 
এই বানর স্বর্গে দেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 

বুদ্ধের খুললতাত পুত্র দেবদত্ত বুদ্ধের প্রধান প্রতিদন্দী 
ছিলেন। তিনি হিংসাপরবশ হইয়া ছুই তিনবার বুদ্ধকে 
হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধ একদিন রাঁজণৃছের 
একটা সক্কীর্ণপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেব্দত্ত 
একটী মত্ত হস্তীকে সেই সন্কীর্ণ পথে ছাড়িয়! দিয়াছিলেন। 
এই হস্তীটার নাম নালগিরি বাঁ রত্ুপাল। নালগিরি 
উন্মত্ত হইলেও বুদ্ধকে আক্রমণ ন1 করিয়া তাহার 
সম্মুখে অবনত হইয়াছিল । এই ঘটনার নাম নালগিরি 
দনন। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব, তাহার -দক্ষিণপার্খে উপবিষ্ট 
হ্তী এবং বামপার্খে দেবদত্ত দাড়াইয়া আছেন। . 


তৃতীয় অংশে দেবাবতরণ ও মহাপ্রাতীহার্য্ের চিত্র । 
বুদ্ধের মাতা মায়াদেবী পুত্রের জন্মের সপ্তাহ পরে স্বর্গ 
গমন করিয়াছিলেন বলিয়! বুদ্ধদেব ত্রয়ন্ত্রিংশ দ্েবগণের 
্র্গে গমন করিয়া তিনমাস কাঁল মাতার নিকট অভিধর্শ 
ব্যাখ্যা করেন। কথিত আছে বুদ্ধ যখন ত্রয়ন্ত্রংশগণের 
বর্গ হইতে অবতরণ করেন তখন স্বর্গ হইতে পৃথিবী 
পর্য্যন্ত সহসা তিনটা সোপান আবিভূ্তি হয়। মধ্যের 
সোপানটী স্ফটিক নির্মিত; ভগবান বুদ্ধ এতদ্বারা 


$ 


১২৮ সাঁরনাথ বিবরণ 


অবতরণ করেন। দক্ষিণের পসোঁপানটা হুধণ নিশ্রিত ; 
ব্রহ্মা বুদ্ধকে চামর ব্যজন কদ্ধিতে করিতে এই 
সোপান পথে 'অ্তরণ করেন। বামের সৌপানটা 
রজত নির্দিত ; দেবরাজ ইন্দ্র ঘুদ্ধের মস্ত্কে ছত্র ধারণ 
করিয়া এই পথে আসেন । এই ঘটনার নাঁম দেবাবতরণ॥ 
বৌদ্ধ মতে সাঙ্কাস্ত নগরে ইন্দ্র ও ব্রঙ্গী| সমভিব্যাহারে বুদ্ধ- 
দেব ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন! এই অংশের 
অপর চিন্দরটী “মহাপ্রাতীহার্যোের* চিত্র। কথিত আঁছে 
ভগবান; বুদ্ধ যখন: রাজগৃছে, করগুবেণুবনে অবস্থান 
করিতৈছিলেন তখন: পুরণ কাশ্যল) গস্করীগোশালীপুক, 
সপ্তীয়ী বৈরট্রাপুত্র, অজিতঁফেশ কম্বল, ককুদ কাতায়ন এবং 
নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি বুদ্ধের প্রতিদ্ন্টিগণ ঈর্ষাপরধশ 
হইয়া বুদ্ধকে অলৌকিক ঘটনা প্রদশনি করিতে আহবান 
করিয়াছিলেন। মগধের রাজা শ্রেণিক বিশ্থিসার. এই 
ব্ঁপারে মধ্যস্থ হইতে স্বীকৃত না হওয়ায় এই ছয়জন 
'আঁচার্ধ্য কোশলদেশে গমন করিয়া॥রাজা প্রসেনজিতকে 
মধ্যস্থ হইতে অনুরোধ করেন। প্রসেনজিত স্বীকৃত 
_ হইলে বুদ্ধ কোশলদেশের রাজধানী শ্রাবন্তী নগরে গিয়া 

| পরাতীহাধ্য বা অলৌকিক সৃষ্ট দেখাইয়া এই ছয়জন 
. বিরুদ্ধবাদী আচারধ্যকে পরাস্ত করেন॥ এ একাধারে জল'ও 

অগ্নি থাকিতে পারে ইহা প্রমাণ করিবার জন, বুদ্ধ মিজের 





স্বন্ধ হইতে অগ্নি ও পদ হইতে জল বাহির করিয়াছিলেন, | 


১১০ হি রহ বর রত ররর 





- মিউঞ্জিয়ম ১২ 
এবং একই সময়ে তিনি সর্বত্র সকল দিকে ধিরাজমান 
ইহা দেখাইবার জন্য বু বুদ্ধ স্হি করিয়া একই জমরৈ 
চারিদিকে প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই ফলক খাঁনিতৈ 
তিনজন বুদ্ধ'তিনদিকে তিনটা পদ্মের উপরে বসিয়ী আছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। সি (এ)৬ সংখ্যক ফলকখাঁনি 
এই ঘটন।র চিত্র। এই ঘটনার নাম মহাপ্রীতীহার্ধয 
এবং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিব্যাবদান গ্রন্থে প্রীতীহার্ধ্য 
সূত্র নামক ছ্বাদশাবদানৈ লিপিবদ্ধ আছে ১ 

মল্পগণের রাউধানী পাবা নগরে এক গৃহস্থের 
গুহে শাকভোজনের ফলে বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর বয়সে 
আমীশয় রোগে আক্রান্ত হন। সৈই অবস্থায় তিনি কুণী 
নগরের মল্পদ্িগের অপর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই কুশী 
নগরের প্রান্তে ছুইটা শালর্গৈর মধ তাহার সী হয় 
বুদ্ধের 'শেষ শিষ্য সুঁভপ্র তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন । 
অন্ান্য শিষ্যগণ শোৌকবিহবল হইয়াছিলেন। দুইটা 
বৃক্ষের মধ্যস্থলে শয়ান বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিলেই বুঝিতে 
হইবৈ যে ইহা বধ বা ম্হাপরি নিব্বা গর চিত্রী। 








১। জনে 68168 ঘ্ 18. 8. 0০৮21 8, 4. চা 
(80889, 1886, 7. 1$8-66. ব108860৮ &. 8০808: মহাপ্রাতীহীধ্্য 
বা শ্রাবন্তীর এই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণের অর্থ সর্বপ্রথমে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ০7০%%০145860%6, 22%285%66 8876, 756 771, 
[, 177, 0]. 07. ফুসেসাহেধের 78277%275 % 4842225 
47৫ গ্রন্থে 09, 147-8 $ ৮২৫ 15698) মহাপ্রাতীহায্যের বিশদ বর্ণনা আছে। 


ক্ষা্বাদী জাতক। 
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বাহিরের বারান্দায়. প্রদর্শিত ডি (ডি) ১ সংখ্যক 
সর্দলটা. (দৈর্ঘ্যে ১৬) গুপ্ত সময়ের নিদর্শন | ইহার 
সম্মুখভাগ ছয়টা অংশে (811) বিভক্ত । ছুই প্রান্তের 
ছুই অংশে বৌদ্ধ বৈশ্রবণের মুর্তি অস্কিত। বাকী চারিটা 


ংশে 'জাতক” ব৷ বুদ্ধদেবের এক অতীত জন্মের বৃত্তীস্ত, 


বিবৃত আছে। মধ্যস্থ দুইটা অংশে নর্তকীদের নৃত্যগীত 
দেখান হইয়াছে। ইহাঁর দক্ষিণে নর্তবকীরা এক সাঁধুকে 
ঘিরিয়া আছে এবং বামে ঘাতক সাধুর দক্ষিণ বানু ছেদন 
করিতেছে ।.. এখানে চিত্রত জাতকের নাম “ক্ষান্তিবাদী' 


জাতক ।..এই জাতকে কথিত হইয়াছে একদা বোধিসত্ত্' 


কুগুককুমার নামক ব্রাহ্ষণপুত্র ব্ূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
অধ্যয়ন শেষ করিয়া গাহন্থ্জীবনে প্রবেশ করিবার 


অনতিকাল পরেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। নশ্বর, 


দেহের কথা ভাবিয়া তিনি এন্বর্য্ে বিভূষ্ হইলেন : এবং 
সৎপাত্রে সমস্ত ধন বিতরণ করিয়। হিমালয়ে গিয়া তপস্যায় 


নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল তপঃসাধন করিয়া পুনরায় 


লোকালয়ে ফিরিলেন এবং বারাণসী নগরে আসিয়৷ রাজার 
উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন কাশীরাঁজ 


কলাবু মদমত্ত অবস্থায় নর্তকীদল পরিবেষ্টিত হইয়া এই, 
উদ্যানে” প্রবেশে করিলেন এবং তাহাদের নৃত্যগীতে 
বিমুগ্ধ. হইয়া অচিরাৎ গভীর নিন্রায় মগ্ন হইলেন।, 
তখন নত্তকীরা রাজাকে ' ছাড়িয়া ইতত্ততঃ বিচরণ করিতে, 


পিস ইয়ং এ উীলিউলি ক 


বি মা ইহ যাস 








মিউজিরম . ১৩১ 


করিতে বোধিসত্বের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং 
তাহাকে প্রণাম করিয়া ধন্মকথ! শুনিবার বাসনা 
জানাইল। বোধিসত্ব তাহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া উপ- 
দেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । . 


এদিকে নিদ্রাভঙ্গের পর রাজ। নর্তকীদের অন্ুুপশ্থিতির 
কারণ শুনিয়া রোষণরে বোধিসত্বের নিকট আগমন 
করিলেন এবং তীহাকে কপট সন্ন্যাসী ভাবিয়া জিজ্ঞাদ। 
করিলেন, “তুমি কি ধর্ম প্রচার করিতেছ ?' বোধিসত্ত 
বলিলেন, «আমি তিতিক্ষা ধশ্ম, প্রচার করিতেছি |” 
«তোমার তিতিক্ষা আমি পরীক্ষা করিব” বলিয়া রাজ 
ঘাতককে বেত্রাঘাতে বোধিসত্তবের সর্ববাঙ্গ জঙ্জরিত 
করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইলে 
রাজ! পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুমি 
কোন ধর্ম প্রচার কর?” বোধিসত্ব অটলভাবে উত্তর 
দিলেন, “মহারাজ, আমি তিতিক্ষা ধন্ধ প্রচার করি ।” 
উত্তর শুনিয়া রাজা ঘাতককে আদেশ দ্রিলেনঃ “এই ভগ 
সাধুর হস্তপদ ছেদন করিয়া দাও ।” তখনও রাজ'র 
প্রশ্নোত্তরে বোধিসত্তব তিতিক্ষা ধর্মের মহিমা ঘোষণা 
করিলেন। অতঃপর রাজাজ্ঞায় তাহার নাসিকা ও কর্ণ 
ছেদন করিয়া দেওয়া হইল। রক্তধারাঁয় প্লাবিত হইয়া 
বোধিসত্ত্ব পুনরায় তিতিক্ষার জয় গাহিলেন। রাজা চলিয়া 


০ 


সৌর্ধয শিল্প 


১৩৪ সারনাথ বিবরণ 


সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোডারোতে প্রাচীনতর যুগের (অন্যুন 
খুঃ পৃঃ ৩০০০) শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ফাগুপন সাহেব অনুমান করেন মৌর্যযধিগের পূর্বের 
ভারতীয় স্থাপত্যে প্রস্তরের পরিবর্তে কান্ঠ অধিক- 
তর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং এই নিমিত্তই তাহার 

কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই। আধ্যগণ কাষ্ঠের 
উপর নানা প্রকার কারুকার্ধ্য করিতেন। উপরোক্ত 
আবিক্ষারের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে এইরূপ 
অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য মৌর্যযযুগের 
পূর্বে ভারতীয় স্থাপত্যে বহুল: পরিমাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত 
হইত বলিয়া! মনে হয়। কারণ দারু স্থাপাত্যের প্রভাব শুঙ্ 
রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রস্তরস্থাপত্যে সংক্রামিত দেখা যাঁয়। 
কিন্তু কাণ্ঠই যে তখন নির্মাণের প্রধান উপাদান ছিল 


এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইফটক নিশ্মিত গৃহাদির 
বু ধ্বংশাবশেষ হরপ্লায় ও মহেঞ্জোডারোতে আবিষ্কৃত 
হওয়ায় এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । 


সারনাথের স্থাপত্যের ইতিহাস মৌর্ধ্যযুগ হইতে 


আর করিতে হয়। অশোকের অনুশীসনযুক্ত একটা 





(১)-.0%7071195 41510, 7724৫, প্রথম খণ্ডে সার জন রানের 
 শ্বনধভুরষ্টবা। ইহাতে প্রাচীন ভারত শিল্প সঙ্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য 
। " তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই: প্রবন্ধ অবলম্বনে মৌর্য শিল্পের 


এগ 5) রা লিখিত হইয়াছে।: 
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স্তম্ভ এবং অন্ভবতঃ তৎকালে. নির্শিতি একটা প্রস্তর- 
বেদিকা (11108) তদানীন্তন শিল্পের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । ১৯১৫ সালের খনন কার্যে আবিষ্কৃত 
কতকগুলি প্রস্তরমুণ্ডেও বজলেপ লক্ষিত হয়। কারুকার্য 
হিসাবে এই মুগ্ুগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে পাটন৷ 
হইতে আঁনীত দুইটা যক্ষমূর্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়! 
কথিত হইতে পারে । এই প্রকার মস্থণ ও চাক চিক্যময় 
বজলেপ (00118) এই যুগের শিল্প নিদর্শনের একটা 
প্রধান বিশেষত্ব । পরবর্তী যুগের শিল্লে ঠিক এই 
প্রকারের বজ্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 
বজুলেপ উক্ত স্তন্তে ও বেদিকায় বিদ্যমান রহিয়াছে 


অশোক স্তস্তটী ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে বিশিষ্ট: 
স্থান পাইবার যোগ্য। এইরূপ স্তম্ভ আরও অন্যত্র 
আবিষ্কত হইয়াছে এবং জনসাধারণ কতৃক লাট নামে 
আখ্যাত ৷ * এই স্তস্ভগুলি বৃহদাকাঁর এক একটী অখণ্ড 
(00001:17) প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে । এই 
স্তসতগুলি মূল হইতে শীর্ষদেশ পর্য্স্ত গোলাকারে উঠিয়া 
শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু ভাব ধারণ করিয়াঁছে। স্তম্ভের 
শীর্ষভাগের মূল ঘণ্টাকার (০11-81797999)। ঘণ্টাকৃতি 
মূলের ্রীবাদেশে (১2093) নানা- প্রকার ্সীব, জন্তুর 
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মূর্তি খোদ্রিত আঁছে। পাদমূল (98১৩) হইতে শীর্ষদেশ 
(87727)16) পর্য্যস্ত এই সতগুলির উচ্চতা ৪ হইতে 
৫০ ফিট। লৌরিফ়নন্দন গড়ে অবস্থিত শ্তিশ্তনীর্ষে 
একটা সিংহমূর্তি এবং উহার গ্রীবাদেশে (81১8098) 
সবশোভন হংসশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে। অপর শ্তস্ত- 
গুলির চূড়ায় হস্তী কিবা বৃষের মুত্তি আছে। সীঁচীর 
ও সারনাথের স্তস্তশীর্ষে একটা সিংহের পরিবর্তে চাঁরিটা 
সিংহমূত্তি পরস্পরের পৃষ্ঠ সংলগ্ন আছে। গ্রীবাদেশ 
(88008) মাঝে মাঝে তরুলতা (8018)-80109) 
অখবা চগ্র বা ভন্ত সমূহে পরিশোতিত্ব। স্তম্তগুলির 
গায়ে কোনও কারুকাধ্য নাই, কেবল এক প্রকার মস্থণ 
বজ্লেপে মগ্ডিত; কিন্তু তাহাতেই ইহাঁদের সৌন্দর্য্য 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারনাথের স্তভ্তশীর্ষ দেখিয়া স্থির 
প্রতীতি জন্মে যে মৌর্যযধুগে ভারতীয় শিল্প অতি উরে 
উপনীত হইয়াছিল। এই ভা্ষর্য কল্পনায় শিল্পীর 
বংশীুক্রমে লব্ধ সৃষ্টিকৌশল 'জীভ্ল্যমাঁন রহিয়াছে। 
বন্ধুগব্যাপী সাধনা ভিন্ন. এরূপ ভাম্ষধ্যের বিকাশ 


সম্ভব নহে। শীর্স্থ-সিংহগ্চলির অসামান্য তেজোঁৃত্তী 


_ তাহাদের স্ধীত শিরানিচয়ে ও 'মাংশপেশীর মতোনত 
আকীরে 'অভি্যস্ত রহিয়াছে । শান্ত সুষ্ঠিসগৃহেও 


| এইরূপ জীবস্ত ভাষ পরিলক্ষিত হয় শিল্পের নয 


গ্যারি রহ বিরত রেকার 


০ 2552১45::-) 


আসিস ত ইল মি ্ সঃ 
ইউ৯ উকি সকল এল ৯. ০১৭ ৮2৫ 
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অবস্থার আড়টভাবের লেশ মাব্র ইহাতে নাই। জন্গুলির 
গড়ন এরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে যেন জীবস্ত বলিয়াই 
মনে হয়. তাহাদের সজীব ভাব ফুটইয়া তুলিতে 
ভাক্করের যে বিশেষ আগ্রহ ও যত্বু ছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পরন্ত চারিটা সিংহ মু্তিতে ভাস্কর 
জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপূর্ধবকই স্থাপত্যের সহিত সামগ্রস্ত 
রাখিয়া এমন একটী ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে 
এই মৃত্তিগুলি স্তম্ভের সকল অংশের সহিত বেশ স্সঙ্গত 
হইয়াছে চিত্র ৫)। স্তস্ভের গ্রীবাদেশে (08098) 
উত্কীর্ণ অশ্মক্তি নিপ্দীণ বিষয়েও ভাক্কর এমন একটা 
আদর্শ আবলশ্বন করিয়াছেন 'যাঁহ। প্রতীচ্য শিল্পে 
সুপরিচিত পদ্ধতির অনুগত । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
প্রস্তর গাত্রে খোদিত (61161) মুগ্তি নির্মাণ বিষয়েও 
শিল্পীর সদক্ষতা সমভা'বেই প্রকাশ পাইয়াছে। 


কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন পারসীক সাআীজ্যের 
প্রাচীন রাজধানী পার্সিপলিসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 
তত /নোনিতে পাওয়া যায় আহার সহিত অশোকের 
স্তষ্জের বিশেষ সাঁদৃশ্ট আছে, এরং এই সকল স্তস্ত নির্মাণ 
করিরার জন্গ অশোক সম্ভবতঃ পারস্যবাসী গ্রীক শিলী 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। আবার অনেকে মৌর্য শিল্পে 


[0 


শুক শিল্পা 
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বৈদেশিক প্রভাব স্বীকার করিতে অসন্মত । অশোকের 
নিকট পারসীক বা গ্রীকগণ বিদেশী ছিলেন না । 'অশোক 
ধর্মের বারা পাঁরস্থ প্রভৃতি দেশ জয় (ধর্মবিজয়) করিয়া- 
ছিলেন । স্তুতরাং অশোকের পক্ষে পারসীক বা! গ্রীক 
শিল্পী বিনিয়োগ অসম্ভব নহে। 


মৌর্য শিল্পের অব্যবহিত পরবর্তী শুজ শিল্পের নিদর্শন 
সারনাথে ছুই চারিটা মাত্র আছে। ছয় নম্বর চিত্রে 
প্রদর্শিত স্তস্তশীর্ষটাতে দেখা যায় হস্তী ও অশ্ব লতাপাতা'র 
মধ্যে অঙ্গাজীভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই স্তস্তশীর্ষের 
একদিকে অশ্বারোহী, অপরদিকে মাহুত ও একজন 
আরোহীসহ্হস্তী। অশ্ব ও হম্তী উভয়েরই গতিশীলতা 
দেখান হইয়াছে । শুঙ্গযুগের শিল্পকে ভারতের তদানীস্তন 
জাতীয় শিল্প বলা যাইতে পারে। ভারহুত, বুদ্ধগয় 
এবং সাঁচীর দ্বিতীয় স্তুপবেদিকা গাত্রে, পাটনায় এবং 
সারনাথে প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষে এই শিল্পের গ্রচুর উদাহরণ 
পাওয়া যায়। সীঁচীর দ্বিতীয় স্তূপের বেদিকার পদ্মগুলি 
এবং ভারহুত স্তূপের বেদিকার গাত্রের লতা এই জাতীয় 
শিল্পের উৎকৃষ্ট উদ্াহরণ। ভারতীয় ভাস্কর এযুগে 
'বিকৃতভাবে মনুষ্যমুণ্তি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। স্তম্ভ গাত্রে খোদিত মৃত্তিগুলি দেখিলে 
ইহার যথার্্য উপলব্ধি হয়। মুক্তিগুলিতে কমনীয় ভাব নাই, 


পিন হী 1  ী ল  -ি হিনানটী সরস দরদ 





শিল্প . ৯০৯ 


যেন প্রস্তর গাত্রে কোন মনুষ্য মূত্তির ছায়! মাত্র পতিত 
হইয়াছে। এই মূর্তিগুলি প্রত্যক্ষ মানবাকৃতির.. প্রতি" 
কৃতি নহে। যে ছাঁয়! দর্শকের চিত্রপটে বিদ্যমান থাকিয়া 
যায় (976৫০: 010$276) এই সকল মুক্তি তাহারই 
অনুবূপ। অঙ্গ প্রত্যঙ্জের মধ্যে সামগ্তীন্তয নাই। স্থানে 
স্থানে মূর্তির কোনও কোনও অঙ্গে অতিশয়তা দোষ 
লক্ষিত হয়। তথাপি বহু মুর্তিবিশিষ্ট চিত্র সমূহে 
ৃত্তিগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্ স্বতাবসঙ্গত না হইলেও শিল্পীর 
অভিপ্রেত ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারমুত, 
বুদ্ধগন্পা এবং সীঁচীর তোরণ গাত্রে খোদিত চিত্রগুলি 
দেখিলে ইহা স্থন্দরর্ূপে প্রতীয়মান হয়। ভারত 


অপেক্ষা বুদ্ধগয়ার শিল্পকলা এবং বুদ্ধগয়া অপেক্ষ! সঁচীর 
প্রথম স্তুপের তোরণের ভাক্্য উত্কৃষ্টতর | এই যুগে 


ভারতীয় শিল্পে অবাস্তব জীবজন্তু অস্কনের বহু উদাহরণ 
পাওয়া যাঁয়। মনুয্যমুত্তি চিত্রনে শিল্পী সিদ্বহস্ত ন! 
হুইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় সর্বত্র বর্তমান। 
ফল ও ফুলগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই অষ্কিত হইয়াছে। 
ফল ফুল ও লতাপাতার মধ্যে কাল্পনিক জীব জন্তুর 


স্ন্দর সমাবেশ করিয়া সীচীর দ্বিতীয় স্তুপের বেদিকার 
গাত্রে যে সৌন্দর্য স্ষ্টির চেষ্টা হইয়াছে তাহা সেই 
সময়কার অন্য দেশের শিল্পে দখিতে পাওয়া যায় না। 
ইহা ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভাজাত। সআারনাথে 


মথুরার প্রাচীন শিল্প। 





১৪০ সারনাথ বিবরণ 


প্রাপ্ত স্তম্তশীর্ষের অশ্বের চিত্রের চিত্র '৬-ক) সহিত 
অশোক.স্তস্ভের অশ্বের তুলনা করিলে বুঝা যায় শুঙ 
শিল্পের ধারা বিভিন্ন পথে চলিয়াছিল। এই যুগের শিল্প 
খুব উন্নত হইলেও ইহাতে গুপুশিল্পের তীর 
অভাব অনুভূত হয়। র 

খুটপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারণ্ডে ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম দ্বারে গান্ধারাদি প্রদেশে ব্যান্সিয়া হইতে আগত 
গ্রীকগণের অধিকার কালে এক নূতন শিল্প পদ্ধতি 
আবিভূতি হইয়াছিল। ইহাকে গান্ধার শিল্প পদ্ধতি বলা 


যাইতে পারে। ইহা তদানীন্তন গ্রীকশিল্লের দ্বারা অন্ু- 


প্রাণিত। সারনাথের সহিত এই গান্ধার শিল্পের পরোক্ষ 
ভাবে সম্বন্ধ বর্তমান আছে। প্রাচ্য ও মধ্য ভারতের 
শিল্পীরা ' প্রথমতঃ বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধ শ্রমণের 
প্রতিমূত্তি প্রস্তত করিতেন না। গান্কারের গ্রীক 
শিল্পীরা শরীক দেবমূপ্তির অনুকরণে বুদধমূর্তি নির্মান 
করিতে আরন্ত করেন। এই গান্ধার শিল্পের সর্বগ্রাসী 
শক্তি সমগ্র প্রাচ্য শিলে গ্রাতিফলিত হইয়াছিল । 
কুষাণদিগের প্রভাবে গান্ধার শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ 
করে। মধুর! গ্রভৃতি স্থানে এই সময়ে ভারতের জাতীয় 


শিল্পের ও গান্ধীর শিল্পের মিলনে এক নূতন শিল্পরীতির 
| উৎপত্তি হয়। এই নূতন রচনারীতি মধুরা শিক্পরীতি 


নামে বিব্যাত। রা দি 


উজ... লি শত এ 


ক ই 
ই 
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শিল্প ১৪১. 


সাঁরনাথে কুষাঁণযুগের সর্বেবাৎ্কৃ্ট শিল্প নিদর্শন 
বিরাট বোধিসত্ব [বি (এ) ১] মূর্তি (চিত্র ৭)। এই 
ূত্তিটা মথুরা অঞ্চল হইতে আনীত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
ভিক্ষু বল সম্ভবতঃ মথুরাবাসী ছিলেন। তজ্জন্ক বোঁধ 
হয় এই মুর্তিটা মথুরার পাথরে নির্ষ্িত। -খুষ্টীম্ব প্রথম বা 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় যে এক শিলিগোষীর অভ্যুদয় 
হইয়াছিল, বোধ হয় এই মূর্ভিটা তাহাদের মধ্যে কাহার 
দ্বারা নিশ্র্িত। ক্ষত্রপ-কুষাণযুগের ভাস্কর্য সাচী ও 
ভারনুত্বের জাতীয় শিল্পরীতির একটা শাখা মাত্র ; 
কিন্তু মথুরায় সমসাময়িক গান্ধার শিল্পের গ্রভাৰ 
ত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া খাঁয়। তজ্জন্কই 
সাঁচী, ভারত ও বুদ্ধগয়ার শিল্পে ও ভাক্ষধ্যে যে 
সজীবতা লক্ষিত হয় মথুরার কুষাণযুগের শিল্পে তাহা 
দেখা যায় না। এই সজীবতার অভাবের কারণ কি £? 
ইহার কারণ বৈদেশিক প্রভাবের আতিশয্য । মথুরাঁর 
শিল্পে ভারতের জাতীয় শিল্পের ভাবটা বৈদেশিক প্রভারের 
দ্বারা নষ্ট হইয়াছে । বৈদেশিক প্রভাব এত কধির য়ে 
জাতীয় শিল্পরীতি তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছে । 
অপরদিকে তশুকালে বৈদেশিক ভাক্ষর্য্যের প্রভার 


এত শক্তিশালী ছিল না যে গান্ধার শিল্পের ন্যায় মথুরা 
শিল্প চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। ইহা পাশ্চাত্য শিল্প 


প্রভাব দ্বারা সপ্ভতীবিত না হইয়! নিস্তেজ ও প্রভাহীন ৫৫ 





গুপ্ত শিল্প। 


১৪২ সারনাথ বেবরণ 


হইয়া পড়িয়াছিল। -সাঁরনাথের কুষাঁণ শিল্পের নিজ্ডাঁব- 
তার কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । বিভিন্ন শিল্প 
পদ্ধতির অসঙ্গত মিশ্রণের ফলই ইহার কারণ বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইতে পাঁরে। সারনাথে প্রাপ্ত বোধিসত্ব মূত্তি 
(চিত্র ৭) দেখিয়া বেশ মনে হয় ইহা! প্রস্তর মাত্র, ইহাতে 
প্রাণ নাই। গ্তপ্তযুগের মৃত্তি দেখিলে যেমন প্রাণে 
সহজে ভক্তি ভাবের উদয় হয়, ভি মুর্তি দেখিলে 
তেমন হয় না। 

আরনাথে ধামেক স্তুপটা গুপ্েযুগের একটা মহান 
স্থাপত্য নিদর্শন (চিত্র ্ । ইহার আট শত বৎসর পূর্বে 
ফিনিয়াসের যুগে গ্রীসদেশে এবং এক হাজার বগুসর 
পরে মাইকেল এঞ্জেলোর যুগে ইটালীতে ভাক্ষর্যের 
বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগ্ধে ভারতবাসিগণের 
চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা এরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল 
এবং জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাহাদের কার্ধ্য- 


* কুশলতা এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তেমন এ 


পর্য্যন্ত আর ঘটে নাই। যে সকল কারণে জাতীন জীবনের 
এমন উৎকব সাধিত হয় (স'কারণগুলি আমরা নিশ্চিত- 
রূপে অবগত নহি। গ্রীন ও ইতালীতে তদনুরূপ 
উতকষের কারণগুলিও আমর! বিদ্রিত 'নহি। অন্যান্ি 


সভ্য জাতির সহিত মিলন এবং ভাবের আদান প্রদান ৃ 
ইহার কারণ হইতে পারে। সেই. সময়ে পারস্তের 
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শিল্প ১৪৩ 


সাসানীয় (39359710) সাআজ্য এবং চীন ও বোমক 
সাআাজোর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
বৈদেশিক জাতির আক্রমণ এবং তদ্বারা দেশের উপর 
যে দুঃখ দুর্দশার ঝোঁত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা 
পরোক্ষ ভাবে এই জাতীয় উৎ্কর্ষের কারণ হইতে পারে। 
কেননা এতদপুর্বেব কুষাণ, পঙ্কাব ও শকজাতীয় রাজা- 
দিগের অধীনতাঁয় ভারতবর্ষকে বহুদিন পর্য্যন্ত নানা 
অত্যাচাঁর সহা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কারণ যাহাই 
হউক, এই জাতীয় জাগরণের ফল বছদুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
হয়। ইহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
আকাঙ্ক্ষা অঞ্কুরত হইয়া উঠে। এরূপ সাআজ্য 
প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা গুঙ্গাধিকারের পর লুপ্ত হইয়! গিয়'- 
ছিল। এই রাগ্রীয় জাগরণের ফলে গুপ্ত সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা ৷ দক্ষিণে নন্দ! সীমান্ত লইয়া! প্রায় সমস্ত উত্তর 
ভারতবর্ষই এই সাআাজোর অন্তভ্ত ছিল। এই 
সাআ্াজোর স্থিতিকাল ছুই শত বৎসর । এই দীর্ঘ- 
কালের পর শ্বেত হুণ জাতীয় আক্রমণকারীর হস্তে 
এই সাআ্াজ্যের পতনের সুত্রপাত হয়। 

ধর্ঘীজীৰনে এই জাগরণ ব্রাহ্মণত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠারূপে 
গ্রকাশ পাইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিতা এই সঙ্গে সঙ্গে 
পুনজীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই মহাকাৰ 
কালিদ'স তাহার অমর নাটক ও কাব্যগুলি লিখিয়া- 





১৪৪ পাঁরনাথ বিবরণ 


ছিলেন। এই সময়েই পুরাঁণগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছিল। গণিত শান্্র ও জ্যোভিবিদ্যা পূর্ণতা, লাভ 
করিয়াছিল । এই যুগে রসায়ন বি্দার বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হয়| | 


গুপ্তযুগে ভারতের মনঃশক্তির যে যথাথই উন্মেষ 
হইয়াছিল তাহা সে সময়ের বিদ্যা ও চিন্তার নিদর্শন 
মাত্রেই অনুভব ক্র! যাঁয়। স্থাপত্য, ভাক্র্ধ্য ও চিত্র- 
শিল্পে সর্ববত্রই সমভাবে এই নৃতন চিস্তাশীলতা অভি- 
ব্যক্ত। গুপ্ত স্থাপত্য ও গ্রীসীয় স্থাপত্যের অভিব্যক্তি 
বস্তুতঃ একইরূপে সংঘটিত হইগ়াছিল, তবে গুপ্ত 
স্থাপত্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর লালিভ্যময়। সারনাথের 
ধামেক স্তুপের অলঙ্কার স্থুঙ্গত অলম্করণের একটা উদা- 
হরণ। ইহার উচ্চতা প্রায় ১১০ ফিট। বৃত্তাকারে যে 
নক্সাটা ইহাকে বেন করিয়া আছে তাহাতে এই স্তুপ 
গাত্রের সৌন্দর্য্য স্থৃস্পষ্ট হইয়াছে। ধামেক জুপের খোদিত 
অলঙ্কারের শিল্প প্রণালী যেমন স্পরিণত তেমনি সর্ববাঙ্গ 
সুন্দর চিত্র ৯)। ইহার অলঙ্কার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় ইহা নানা প্রকার রেখ! বিস্তাস এবং লা 
পুষ্প, এই ছুই শ্রেণীর শিল্প আভরণে ভূষিত। কিন্তু 








এই বিভিন্ন আভরণের বৈষম্যের মধ্যে সুন্দর সাঁমগ্রস্ত 


এবং এক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নক্সাগুলি অতি পরিষ্কার 








শিল্প ১৪৫ 
ভাবে খোঁদিত থাকাতে উহাদিগের সৌন্দর্য্য অধিকতর 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । ৃ 

ৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যাস্তই গুপ্ত শিল্পের ণুযুগের অধংপতন 

উন্নতির সময়। গুপ্ত শিল্পে ষে একটা ভাবসম্পদ দেখা ইতি 
্ যাঁয় সেই সময়ের পর হইতে তাহা ত্রাস পাইতে 

আরম্ভ করে। ভারতীয় শিল্পে অতিরিক্ত অলহ্বরণের 

প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ আধিপত্য স্থাপন করে। 

এই অবনতির চিহ্ন খুষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীতে নির্্িত অজস্তাঁর 

মন্দিরের স্থাপত্যে লক্ষিত হয়। স্তন্তের শীর্দেশ ও 

ললাট প্রদেশ অলঙ্করণে এই সময়েও স্থগভীর চিন্তাশীল” 

রর তার এবং স্থবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 

এই অলঙ্করণে বাহুল্য বর্তমান আছে । এই সময় হইতে 

: শিল্পীর চক্ষু অন্তঃসারশুন্য বাহা সৌন্দর্য্যের মোহে অন্ধ 

হইয়াছিল । প্রায় খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দী হইতে শিল্পে 

অলঙ্কারের মাত্র। এত বাড়িয়া উঠিল যে তজ্জন্ট অলঙ্কত 

বস্তর স্বরূপ নিদ্ধারণ কঠিন হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ এই 

সময়ে স্তম্ভ ও প্রাচীর গাত্র যেন অলঙ্করণেই সার্থকতা 

লাভ করিয়াছিল। ন্ুতরাং অঙ্গ সমাবেশের সঙ্গতির 

প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া শিল্পী যেখানে সেখানে 

চিত্রাঙ্কণ দ্বারা মন্দিরগাত্র পরিশোভিত করিত। 


স্থাপত্যের ক্রমোন্নতি, অন্তনিহিত চিন্তাশীলতা ও গুপ্তসসয়ের বৌবমূর্তিঃ 
সঙ্গতি গুপ্ত স্থাপত্যের বিশেষত্ব । পরবর্তী কাঁলে ইহার 
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অবনতির যে ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ ও 
তাহ্মণা মন্দিরাদিতে তুল্যরূপে প্রযোজ্য । কিন্তু এই 
ছুই সম্প্রদায়ের উপাস্ত মুক্তিসমূহে একটা বিভিন্নতা 
লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেব মুক্তি 
নিশ্মীণের প্রথ। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে গ্রীসীয় ভাঁবান্ু- 
প্রাণিত শিল্পকলায় আরম্ভ হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্থানেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং 
গান্ধার শিল্পের রীতিপদ্ধতির প্রভাব অন্যান্স শিল্পকলাতে 
ংক্রামিত হয়। এই সকল কারণে শিল্পের কতকগুলি 
রীতি এরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল.ষে পরবর্তী 
কালের শিল্পীরা কোনরূপে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে 
নাই |. ইহার ফল এই দীঁড়াইল যে গুপ্ত সময়ের 
ভাক্করগণ সাধারণতঃ অলঙ্করণে যে স্ুরূচি ও স্বাভাবি- 
কতা দেখাইত বৌদ্ধমূত্তি নির্মাণে তাহাদিগের পক্ষে 
সেই গুণপনা! দেখান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। 
পক্ষান্তরে গুপ্ত সময়ের শিল্পীদের যথেষ্ট উদ্ভাবনী 
শক্তি ছিল, সুতরাং তাহারা পূর্ববযুগের শিল্পীগণের 
বিধি ব্যবস্থায় সন্ত ছিল না। কারণ এ সকল মুক্তি 
মানসিক কিম্বা আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম ছিল। মুণ্তি নিন্মাণ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যে সকল বিভিন্ন মাপ নির্দিষ্ট 
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হইয়াছে, তাহ। বজায় রাখিয়! কিরূপে বুদ্ধদেবের মু্িতে 
শাস্তির ও সমাধির ভাঁব প্রকাশ করা যাইতে পাঁরে 
এই সমস্যা শিল্পীর মনে উদ্দিত হইয়াছিল, এবং শিল্পী 
সেই সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিল গুপ্ত মূত্তির 
মুখমগুল জ্ঞানালোকে উত্ভীসিত। সারনাথে প্রাপ্ত বি 
(বি) ১৮১ সংখ্যক বুদ্ধ মুক্তিতে (চিত্র ৮-ক) শাস্তি যেন 
মুর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই শাস্তি পার্থিব 
শান্তি নহে। সসীম মানব অসীম আত্মার ধ্যানে রত 
থাকিলে যে মনোমুগ্ধকর শান্তিছটা সাধকের মুখে 
প্রকাশ পায় সেই শান্তি এই বুদ্ধ মুদ্তিতে প্রকাশ- 
মান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দয়ার 
ভাবও মিশ্রিত আছে। যদিও বৌদ্ধধন্্ম ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না). তথাঁপি গুগুসময়ে শাক্যসিংহ 
মানবের পালন ও ভ্রাণকর্তীর পদ্দে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন। এইরূপ কল্পনা প্রসৃত বৌদ্ধমুর্তিতে দয়ার ভাব 
প্রকাঁশের চেষ্টা শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক। বুদ্ধমর্তিতে 
শারীরিক সৌন্দর্্যও বিরাজমান। মুখমগ্ডলের রেখা, 
সথকোমল হাতি ও অঙ্গুলিগুলির গঠন স্বাভাবিক ও 


সবন্দর। : ভাস্কর মুত্তিটাতে শান্দ্রীয় রীতি বজায় রাখিয়া 


এই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন । 
গুপ্তযুগের বৌদ্ধমুর্তিতে যে দকল বিশেষদ্বের কথা 
উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহ! সেই সময়কার 


মধ্যযুগের শিল্প 
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হিন্দুদেবমুত্তিতেও দেখা যায়। হিন্দুভাব ও বৌদ্ধতাব সেই 
সময়ে একই দার্শনিক তত্বে অন্ুস্যৃত ছিল। গুপ্ত 
সময়ের হিন্দুমুত্তিগুলি বড়ই মনোহর ও চিন্তাকর্ষক। 
কিন্তু গুপ্তযুগের অবসানে বৌদ্ধ ও হিন্দুমুত্তি শিল্পে 
কেমন একটা নূতন ভাঁবের আবির্ভাব হইয়াছে দেখিতে 
পাওয়া ষায়। সা'রনীথে প্রাপ্ত বি (এচ) ১ সংখ্যক 
শিবমৃদ্তিতে (চিত্র ৮*খ) ক্রোধাদি ভাবনিচয় প্রকাশের 
অধিকতর চেষ্টা হইয়াছে তাহ! বেশ দৃষ্ট হয়। আশ! 
ও শঙ্কা, জীবন ও মরণ, ভালবাসা1! ও ত্বণা এই সকল 
ভাবের ঘাভ_. প্রতিঘাত মধ্যযুগ্নের হিন্দুমৃত্তিগুলিতে 
উন্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের শিল্পী অলপ্রতাজে 
রেখাপাত দ্বার! ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই) 
পরন্ত মৃ্তির অস্বাভাবিক আকার, অন্ধকার গুহার ক্ষীণ 
আলো ও গভীর ছায়ায় স্থাপিত করিয়া ভীষণ পারি- 
পার্িক মুক্তির সহযোগিতায় ভাবব্যঞ্রনায় কৃতকার্য 
হুইয়াছেন। ইলোরার শিল্পে কামক্রোধাদি ভাবসম্পদের 


আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে । মধাযুগের স্থাপত্যে 


অলঙ্কারের প্রীচুর্য্যের কথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে । এই 
সময়কার,হিন্দু ও বৌদ্ধমুদ্তিতে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে। এই সকল অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বন্ধিত হয় 
_. মাই, বরঞ্চ স্াঁস প্রাপ্ত হইয়াছে । কেহ কেহ. বলেন 


মধ্যযুগের শিল্পে আমাদিগের জাতীয় শিল্পের অতি, 


রর. অরিন ব্র্র্ক্ল্রারররস্রর ৫ 

















শিল্প ১৪৯ 


উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্যযুগের শিল্পে 
গুপ্তশিল্পের জ্ঞানালোক নির্ববাণোম্মুখ । ইহা জাতীয় 
জীবনের অবনতির চিহু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । 
শানের অভাবে সমাক্‌ দৃষ্টির অভাব ঘটে ; এই সম্যক 
দৃষ্টির অভাবে মৃত্তিগুলি প্রাণহীন হইয়াছে। এই 
সকল মুর্তি যেন কেবল মন্দিরের শোভাবদ্ধনের 
জন্যই নিশ্পিত হইয়াছিল । 
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রকমহারাজাধিরাজপর]মেশ্বরপরমমাহেশ্বর 
তৃত্রি) [কলিঙ্গাধিপতি নিজভূজো 


পার্জিতাশ্বপতি [গঞজপতি ন]রপতি রাজত্রয়াধি- 


পতিশ্রীমত্কর্ণদেবকল্যা] 


ণবিজয়রাজ্যে সাম্গ্ুসরে ৮1১০] আশ্বিন 
. শুদি ১৫ রবৌ॥ আ[দ্যেহ শীসন্ধন্মী). 


চক্রপরর্তনমহাব * - মহাবিহারে আয্- 
ভিক্ষুল্য বন্য ই: 


১৫২ ,  সারনাথ বিবরণ 
৮ পৃত্রিকমানোরথগুপ্ত(প্তো) আশীর্ববাদপদ[ং] সমা- 
দাঁপিতৌ মহাজা[নানুজায়ি].. 
৯ পরমোপাসকঃ ধনেশ্বরঃ দ্মনেম(ন) সঞ্জমেন 
(সংযমেন) রাগাদিম্লপ্রক্ষা(লনপরঃ) 


১০ তস্য ভার্জা(ভার্য্যা) মহাজানা-নুজায়িন পরমো- 
পাসিক। মামকা যা অতি ১. 


১১ গুণালংকৃৎ (ত)শরীরা তকমা লিখাপিতাথ্য 

... তা? সর্বব-বুদ্ধজন 

'অইসাহত্রিকা পুঁজাপঠনিবন্ধনা ,.. 
সং আচন্্রর্কমোদ(দি)- এ 8 


কের 
টি 


১৩ নী যাবৎ আধ্যাভকুদজন্তসমরসিতি বা, 
বাধকং করে | | 


১৪ [ত]স পি(ব্টিষ্ঠায়াম্‌ কৃমিভূ তো পিরিতি: 
'' 1” সহ পাচ্যতে] ' 


দে 


অনুবাদ 


পরম ম ভট্টারক- মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর- ্্ীবামদেব 


পাদানুধ্যায়ী পরমভ্রারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর 


'পরমমহেশ্বরভক্ত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি, নিজভুজবলে: উপাঁঠ 8 
রজত অশ্বপতি-গঞ্পতি-নরপতি এই' ত্রিরীজপদবীযুক্ত. 








পরিশিষ্ট ১৫৩ 


শ্রীমান্‌ কর্ণদেবের কম্যাণবিজয়রাজ্যের ১৮ সংবশসরের 
আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের পঞ্চদস দিবস, রবিবার । 


অদ্য এই শ্রীসদ্ধন্্রচক্রপ্রবর্তন মহাবিহারে আর্ধ্য 
ভিক্ষুপংঘের স্থবির , , , , মনোরথ গুপ্তের 
আশীর্বাদ, মহাঁষাঁনপথাঁবলম্বী, পরমোপাসক ধনেশ্বর, 
যিনি দমন ও স্ংযমের দ্বারা রাগাদি দোষ প্রক্ষালনে 
প্রবৃত্ত আছেন এবং তদীয় ভার্য্যা মহাযাঁনপথাবলম্ষিণী 
মাঁমকাঃ যিনি পরমোপাঁসিক ও সর্ববগুণালক্কৃতী * * ** 
এই উভয়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন । উক্ত রমণী সর্বববুদ্ধজনের 
পুজার্থে এবং আর্ধ্া অষ্টসহাত্রিকার পুজা ও পাঠ নিবন্ধন 
উহার একখানি নকল করাইয়াছেন। এতদর্থে * * ১ 
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আধ্য ভিক্ষুদংঘের হস্তে সমর্পিত হইল । 
ষে কেহ ইহাতে বাঁধা উত্পাদন করিবে সে পিতৃগণের 


সহিত বিষ্টায় কাঁলযাপন করুক । 
2] 


১৫৪ সারনাথ বিবরণ 


কুমরদেবীর সারনাথপ্রশস্তি | 
পাঠ। 

পংস্তি 

১ ৩ নমো ভগবত্যৈ আর্ধ্যবস্থধারায়ৈ ॥ সমবতু 
বন্ুধারা ধর্ম্মপীযুষধারা প্রাশমিতবুবিশ্বো- 
্দামদুঃখোরুধারা। ধনকপকসমৃদ্ধিং 
ভূর্ভবঃ শ্বঃ কিরম্তী তদ- 

২. খিলজনদৈন্থান্তাঁজয়ন্তী জগস্তি ॥(১) নেত্রৈ- 
রুত্কণিতানাং ক্ষরণমুপনয়ং শ্চারুচন্দ্রোপলানা 
ম্মানগ্রন্থিশ্িভিন্দন সহ কুমুদবনীমুদ্রয়া 
মানিনীনাম। দগ্ধন্দগ্ধেশ্বরেণা [হব] 

৩ তনিকরকরৈজীবয়ন্‌ কামদেবং কাঁন্তোয়ং কৌমু- 

| দ্রীনাং স জয়তি জগদালোকদীপ্রপ্রদীপঃ ॥[২] 
ংশে তস্য নমস্তাপৌরুষজুষি প্রস্ফারকীর্তি- 
ভিষি দ্রাক্‌ শৌচেন স্থ [রাপ]- 

৪ গামদমুষি প্রত্যর্থিলক্্রীরুষি | বীরো বল্পভ- 
রাঁজনামবিদিতো মান্য স ভূমীভূজাং জেতাসীৎ- 
পৃথুপীঠিকাপতিরতিপ্রোটপ্রতাপোদয়ঃ ॥[৩] 

ছিকোরবংশকুমুদোদয়পুর্ণ__ 

৫ চন্দ্রঃ শ্রীদেবরক্ষিত ইতি প্রথিতঃ পুথিব্যাম। 
পীঠিপতি গঁজপতেরপি রাজ্যলঙ্ষমীং লক্ষ্যা 








৪ 


৭ 


১০ 
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জিগায় জগদেকমনোহরশ্রী2118] তন্মাদাস 
পয়োনিধেরিব বিধু- 


র্লাবণ্যলক্ষ্মী বিধূর্নেত্রা নন্ৰসমুদ্রবদ্ধনবিধুঃ কীর্তি 
ছ্যুতি শ্রীবিধুঃ। সৌজন্যৈকনিধিঃ প্ফুরদগুণ- 
নিধির্গাম্ভীর্যবারানিধিহর্মীদ্বেতনিধিঃ স চি] 
ম- 

নিধি শক্ভ্রৈবিদ্যানিধিং 1[৫] দীনানামভিবা- 
ঞিতৈকফলদঃ প্রত্যক্ষকল্পক্রমো দৃপ্যছ্বৈরি- 
গিরীন্দ্র ভেদনবিধো ছুর্বারবজ্শ্চ যঃ। কান্তা- 
ন[]ন্মদ- 

নভবরোপশমনে সিদ্ধৌষধীপলপবে! বাহুর্যস্ত বভৃব 
ভূতলভূজামন্তশ্চমত্কারিণঃ ॥[৬] গোঁড়েছে- 
ততটঃ সকাগুপটিকঃ ক্ষব্রৈকচুড়ামণিঃপ্রখ্যাতে। 


মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভূজা ম্মান্যোভবন্মাতুলঃ। ত(তং) 
জিত্বা৷ যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালব্য 
যে! লক্ষ্মীং নির্জিতবৈরিরোধনতয়। দেদীপ্য- 
মানোদয়াম ॥[৭] কন্যা মহণ- 

দেবন্ত তস্য কন্তেব ভূভূতঃ। সা পীমীপতিনা 
তেন তেনেবোা। স্বয়স্তু[ভূ] বা ॥(৮] খ্যাতা 
শহ্ষরদেবীতি তারেব করুণাশয়া। ব্যজেষ্ট 


কল্পবৃক্ষাণাং লতা দানোদ্যমেন যাঁ॥ [৯]অ- 
০] 


১৫৬ সাঁরনাথ বিবরণ 


১১ জনি কুমরদেবী হন্ত দেবীব তাভ্যাং শরদমলস্থ- 

ধাঙ্শোম্চারুলেখেব রম্যা। ছুরিতজলধি- 

: মধ্যাল্লোকযুদ্ধত্তুকামা স্বয়মিহ করুণার্তা 
তারিণীবাব্তীর্ণ। ॥[১০] 


১২ বাম্বেধাঃ প্রবিধায় শিল্পরচনাচাতুষ্যদর্পং ব্যাধা- 
দ্যদ্বক্েণ জিতস্তযারকিরণো হ্রীণঃ সখস্ো- 
ভবৎ। রান্রারাগমাতনোতি মলিনোজাতঃ 
কলঙ্কী ততস্ত 


১৩. স্তাঃ সুদ(স্থন্দ)রিম1 -স  বিস্ময়করো বাচ্যঃ 
কিমস্মাদূশৈঃ ॥1[১১] চিত্রঞ্চঞচলদৃক্কুরল- 
মবধুবদ্ধদ্ফুরদ্বাগুরাম্‌ বিভ্রাণা তনুসম্পদন্প্র- 
বিলসতুকান্ত্যাভি কান্তশ্রিয়! | 


১৪ খেলৎ্ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্য লক্ষ্মী মুষংমোষং 
শৈলস্তামদত্য দধতী সৌভাগ্যগর্েণ 
সা ॥[১২] ধর্মাদৈতমতিগুণাহিতরতিঃ প্রার- 
ববপুণ্যাচিতি- 


। . ১৫. দঁনোদারধৃতির্মতজজগতির্ণেনী (ত্রা)ভিরামা- 

কৃতিঃ | শীস্তৃন্তস্তনতিজনোদিতনুতিঃ 
এ কারুণ্যকেলিস্থিতিনিত্যশ্রীবসতিঃ কৃতাষ- 
০... বিহতিঃ স্ফায়দ্গুণাহংক 








ঁ 
রর 
র 
রর 
রা 
০4 
ঁ 
্ 
] 
রি 
ঠা 
রঃ 
মি: 
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তি ॥[১৩] জগতি গহভবালে ক্ষত্রবাবং]শে 
প্রসান্ধজনি নরপতিচন্দ্রশ্ন্দ্র(মা)নাম। 
নরেন্্রঃ |  যদসহননৃপাণাঙ্কামিনীবাস্পব 
হেঃ(হৈ) শিতিতরমিদমাসীদ্যামুন(নং) তৃ€নু) 
নমন্তঃ |[১৪] নৃ 


পতিমদনচন্দ্রশ্চগুভূপালচুড়ামণিরজনি স তল্কা- 
দবিভ্রদেকাতপত্রম]। ধরণিতলমনল্লপ্রোড়- 
তেড়ো(জো)নলশ্রীঃশ্রিয়মপি চ মঘোনঃ 
স্বশ্রিব(ধো দধাঁনঃ ॥[১৫] বাঁরাণ- 

সীং ভূবনরক্ষণদক্ষ একো দু্টান্তরুক্ষস্থভটাদ 
বিতুং হুরেণ। উক্তো হরিশ্চ পুনরত্রে বভূব 
তথ্মাপ্ঠোবিন্দচন্দ্র ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥. 
[১৬] বশুসাঃ কামদ্হাং কণা- 

নি পয়ঃপুরস্ত পাতু ন তে চিত্রং প্রাগল্ভন্ত 
যাঁচকমনঃ অন্ভোষনিত্যব্যয়া। ত্যাগৈ- 
ন্ত মহীভুজঃ প্রযুদিতে তদ্যাঁচকানাঞ্চয়ে 
স্বচ্ছন্বা হিতনিত্য নির্ভরপয়- 

পাঁনোতসবৈরাঁসতে ॥[১৭] যদ্বিদ্বেষিমহীভূজাং 
পুরবরে প্র্রষটহারাবলী ব্যাধাস্তন্থগপাশবন্ধ- 
মনগা গৃহুন্তি নৈব ভ্রমাহ। ব্যাধাঃ অজ" 
স্থবর্ণকুগুলমহিভান্ত্য! 





১৫৮ 


২১ 


চিএ 


২৫ 


সাঁরনাথ বিবরণ 


তদত্যায়তের্দগুদ্রাগপসারয়ন্তি চ ভয়প্রোৎকম্পি 
হত্তঅজঃ ॥[১৮] যন্যোসন্নবিরোধিভূপ- 
তিপুরপ্রানাদপৃষ্টোপরি প্রত্যগ্রস্ফুরদুগ্র- 
শম্পকবলব্যালোলবাজি- 

ব্রজঃ। আঁদিত্যত্বুভবতস মন্থররথশ্চন্দ্রোপি 
মন্দৌোভব ঘাঁসগ্রাসবিরূদলোভিহরিণ রক্ষন্‌ 
পতন্তন্ততঃ ॥[১৯] অহহ কুমরদেবী তেন 
র()জ্ঞা প্রসিদ্ধা নি(ত্রি)জগতি 


পরিগীতা শ্রীরিবেহাচ্যুতেন। প্রবিলসদবরোধে 


তস্য রাজ্ঞোঙ্গনানাং নিয়তমম্বতরশ্মের্লেখিকা 


তারকান্ত ॥[২০] বীহারো নবখণ্ডমগুল- 
মহীহারকৃতোয়ন্তয়া 


তারিণ্যা বস্থধারয়! নন্ু বপুর্বিভ্রাণয়ালংকৃতঃ 
যং দৃষ্‌। প্রবিচিত্রশিল্পরচনাচাতুর্ধ্যসী মাশ্রয়ং 
গীর্বাণৈঃ সদৃশাঞ] বিস্ময়মগাদ্দাগ্বিশ্বকন্া- 
পি সঃ1(0)[২১] শীধমচক্রজি- 


নশাসনসন্নিবদ্ধং জা জন্বুকী সকলপত্তলিবা- 
গ্রভৃতা। তত্তাঅশাসনবর(রং) প্রবিধায় তস্তৈ 
দত্বা তয়া শশিরবী ভূবি যাবদাস্তাম্‌ ॥২২] 
ধর্মাশোকনরাধিপন্ত সময়ে শ্রীধ- 


2 ৩2 উর তপতি সপ পট পপ ০ উস পু ই নতি 
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২৬ মর্ম) চক্রো জিনো যাদৃক্‌ তন্নয়রক্ষিতঃ পুন- 
রয়ঞ্চক্রে ততোপ্যদ্ডুতম। বীহারঃস্থবিরস্ত 
তন্য চ তয়া যত্বাদয়ঙ্কারিত স্তশ্মিন্নেব সমর্সি- 
তম্চ বসতাদাচন্দ্রচগুহ্যতি ॥[২৩] তৎ- 
কীর্তিম্প- 


২৭ রিপালযিষ্যতি জনো যঃ কশ্চিদুর্কীতলে স 
তন্যাঞ্বিংযুগপ্রণামপরম। হ্য়ং জিনাঃ সাক্ষি- 
ণ:। তম্যা কশ্চিদনিশ্চিতো যদি যশোব্যা- 
লোপকারী খলঃ তং পাশীয়সমা- 


২৮ শু শাসতি পুনস্তে লোকপালাঃ ক্রুধা ॥[২৪] 
একন্তীর্থিকবাদিবারণঘটাসঙ্বউকগঠীরবঃ 
সাহিত্যো[জ্]ভ্লরত্ুরোহণগিরিযো হাফ- 
তাষাকবিঃ। খ্যাতো বজমহীভূজ; 


২৯ প্রণয়ভূঃ শ্রীকুন্দনামা কৃতী তত্যাঃ স্থ্দরবর্ণগুন্ফর- 
চনারম্যাং প্রশত্তিং ব্যধা ॥[২৫] এষ! 
প্রশক্জিরুণকীর্ণ৷ বামনেন তু শিল্লিনা। রাজা- 
বত্তস্ত সাপত্ুন্দধানে প্রস্তরোত্তমে ॥[২৬] 


১৬৩ সারনাথ বিবরণ 
অনুবাদ 

পংক্তি 

১২ ও । ভগব্তী আধ্্যাবস্থধারাকে প্রণাম । 
যিনি ধর্টের পীযূষধারায় বন্থ বিশ্বের উদ্দাম ূ 
ছুঃখধারা প্রশমিত করেন, যিনি ব্রিলোকে | 
ধনকনকসম্ৃদ্ধি বিকীরণ করেন, যিনি 
অখিল জনগণের দুঃখ শমিত করিয়া দেন, 
সেই বন্থুধারা দেবী জগৎকে পালন করুন। 


২৩ চন্দ্রকান্তমণিসমূহের ক্ষরণকারী, উত্কঠিত- ূ 
গণের নেত্রাদ্রকারী, মাঁনিণীগণের মানগ্রন্থি ূ 
ভিন্দনকারী, মুদ্রিত কুমুদকুলের প্রস্ফুটন- 
কারী, মহেশ্বর কর্তৃক ভক্মীভূত কাঁমদেবের | 
অম্বৃতবর্ধীকরনিকরে  পুনরুজ্জীবনকারী, 
জগতের আলোকবিধাঁতা সেই রীনা 
কান্ত জয়যুক্ত হউন । 





৩৪ তাঁহার বংশে পৌরুষে নমন্ত, কীর্তিতে 
দীপ্ডিমান, শুদ্ধিতে স্বরন্দীর স্পদ্ধাকারী, 
প্রতিপক্ষদের লক্ষীবিনষ্টা ভূপতিদের মান্য, 
বিশাল গীঠিকার অধিপতি বল্লভরাজা নামে 
এক বীর ছিলেন, ষাহার প্রতাপ বাড়িয়াই 

_ চলিয়াছিল। 





হলি 
উস ক তই ডি হল 
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৪৫ ছিকৌরবংশের : কুমুদোদয়কারী পুর্ণচন্দ্ 
ছিলেন সেই শীঈীপতি, ধিনি শ্রীদেবরক্ষিত 
নামে পৃথিবীতে প্রথিত। তাহার রাঁজ্য- 
লক্ষ্মী গজপতির লক্ষ্মীকে অতিক্রম করিয়।- 
ছিল, ধাহার শ্রী একাই জগতের মনো- 
হরণ করিত । 








রা 
রা 
রে 
নও 
4. 


€৬ পয়োনিধি হইতে বিধুর মত তিনি সেই 
(বল্পভরাজ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, 
লাবণ্যলক্ীর কাছে যিনি বিধুই ছিলেন । 
তিনি সমুদ্র হইতে উদয়কালে বিধুর মতই 
নেত্রানন্দবদ্ধনকারী ছিলেন । কীত্তিশ্রীই 
সেই বিধুর ছ্যুতি ছিল। তিনি সৌজন্যে 
অতুলনীয় দীণ্তিমান গুণসমূহের নিধি 
| সিদ্ধুর মৃত গম্ভীর ছিলেন। 


ক উহা 


৭ তিনি ধর্মের একমাত্র আকর, শক্তি এবং 
শল্্রবিদ্যার একমাত্র আকর এবং দীনগণের 
অভিবাঞ্টিত একমাত্র ফলপ্রদাত। প্রত্যক্ষ 
কল্পতরু ছিলেন। দৃপ্ড বৈরীরূপ গিরীন্দ্রগণের 
তেদনকার্যে তিনি ছুর্ববার বজ্রের ন্যায় ছিলেন। 
তাহার বাুপ্লব কান্তাগণের 


১৬২ সারনাথ বিবরণ 


৮ মদনজ্বরের উপশমে সিদ্ধোষধি ছিল। এবং 
ভূপতিগণের অন্তর চমত্কৃত করিত। (৬) 
গৌড়দেশে অদ্বিতীয় বীর 


৯ শরশালি এক ক্ষত্রিয়ড়ামণি ছিলেন। তিনি 
ক্ষিতিপতিগণের মাননীয় মাঁতুল স্বনামখ্যাত 
মহণ । তিনি দেবরক্ষিতকে যুদ্ধে জয় করিয়া, 
বৈরীবিরোধ নিরভিতি করিয়া শ্রীরাঁমপালের 
রাজ্যলক্ষ্মীকে দেদীপ্যমান করিয়া দ্রিয়াছিলেন। 
(৭) মহণদেবের কন্যা 


১০ অদ্রিকম্তার ম্যায় ছিলেন। পার্কবতী যেমন 
্বয়ন্তর সহিত, তিনিও তেমন শীইীপতির 
সহিত বিবাহিতা হুন (৮) তিনি শঙ্করদেবী 
নামে প্রসিদ্ধা এবং তারার ম্যায় করুণাশয়া 
ছিলেন। কল্পবৃক্ষ লতাকে দ্রান বিষয়ে 
তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন ।(৯) | 


১১. এই দম্পতী হইতে দেবীর মতই কুমরদেবী 
সম্ভৃত হুন। তিনি শরওকালের অমল 
স্রধাংশুর চারুলেখার সায় রমণীয়া। যেন 
পাপজলধির মধ্য হইতে লোকোদ্ধারের 


মস পপিল্পাপ্াপিশীপ তি শিশিিটি 5০৮৮০ লন 


০ আাকিপপীপ্পলপ পপশিত ৩ পয 


সা পি পিতা ১ উপ উস ক এক ৪৯৯৪ 





পি বি সি বসত 3 কু ৯ বি ই ১১ সস উস 


৭ লস বস বই ইসি উন 


পাল ই সস উ 


১২. 


১৩ 


১৪ 


৯৫ 
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ইচ্ছায় করুণার্ভতারিণী স্বয়ং ভূতলে অবতীর্ণা 
হইয়াছেন ।(১০) 


ধাহাকে স্যগ্ি করিয়া বিধাতার শিল্পরচনা- 
চাতুর্য্যের দর্প হইয়াছিল। (১১) যাহার মুখ- 
কান্তিতে পরাজিত হইয়! তুষারমালী লজ্জায় 
আকাশ আশ্রয় করিয়াছেন, রাত্রিতে মাত্র 
উদ্দিত হন, মলিন হইয়া গিয়াছেন এবং 
কলঙ্কিত হইয়াঁছেন-- 


তীহাঁর সেই বিস্ময়কর সৌন্দর্য আমাদের ন্যায় 
লোকে কিব্যক্ত করিবে । (৬৬) তাহার 
বিভ্রমকর তনুলম্পদ ক্ষণিকদর্শনকারী 
চঞ্চলনয়নকুরঙ্গদ্বয়ের পক্ষে বিস্তারিত বাগু- 
রাঁর ন্যায় প্রতিভাত হইত । 


তিনি ক্ষীরসমুদ্রের ক্রীড়াশীল মনোজ্ঞ লহরী- 
গণের লাবণ্যলক্ষ্ী দীপ্তন্ত্রীশোভার দ্বার 
হরণ করিয়াছেন। তাহার সৌন্র্য্যগরিমা 
শৈলতনয়ার অহঙ্কার নষ্ট করিয়াছিল ।(১২) 


ধন্মে তিনি একমতি, গুণেই তাহার রতি, পুণ্য 
সঞ্চয়ে তিনি মনোনিবেশ করিয়'ছেন,। 


১৬৪ সারনাথ বিবরণ 


দানে তিনি পরম তুষ্টি লাঁভ করেন। তাহার 
গতি মাতঙ্গের ন্যায়, অকৃতি নেত্রস্থখকর । 
জগণ্পতির নিকট তিনি নত, জনগণ তাহার 
প্রশংসা করে। কারুণ্যকেলিতে তাহার 
স্থিতি, নিত্যশ্রীর তিনি আবাস, ভূমি? 
কুকন্মকে তিনি জয় করিয়াছেন, অশেষগুণ 
সম্ভারই তার অহঙ্কারের বন্ত ।(১৩) 


১৬ জগত্প্রপসিদ্ধ গহডবাল নামক ক্ষত্রিয়বংশে 
নরপতিগণের চন্দ্রত্বরূপ চন্দ্র নামে এক 
নরেন্্র ছিলেন। যে সকল ভূপাতি তাহার 
প্রতাপ সহা করিতে পারেন নাই তাহাদের 
কামিনীগণের নয়ন জলধারায় যমুনা সত্যই 
কৃষ্ণতর! হইয়াছিলেন। (১৪) 

১৭ চগুভূপাঁলগণের চুড়ামণি মদনচন্দ্র তাহ হইতে 
উৎপন্ন হন। ধরণীতল তিনি একছত্র 
হইয়া ধারণ পোষণ করেন। তাহার 
তেজানল প্রচগু ও প্রসিদ্ধ ছিল। ন্সাত্ব- 
শরীর দ্বারা তিনি ইন্দ্রের শ্রীকে অবনত 
করিয়াছিলেন ।(১৫) 


১৮ মহাদেব হরিকে, দুষ্ট তুরুষবীর হইতে বারাণসী 
.......: পুরী রক্ষায় একমাত্র দক্ষ বলিয়া বর্ণনা 
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করিয়াছিলেন ৷ দেই হরিই তাহ! (মদনচন্দ্র) 
হইতে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্র 
নামে তিনি প্রসিদ্ধ হন। (১৬) কামধেনু- 
গণের বঙডসগণ 


১৯ পূর্বের ছুদ্ধধারার কণাও প্রাপ্ত হইতনা, যাঁচক- 


"উস কু দ্র ২ লিউ ৯ 


গণের মনজ্তুষ্টির জন্য তাহ! নিত্যই ব্যয়িত . 
হইয়া যাইত । এই মহীপতির দীনে যাচকগণ 
_ প্রমুদিত হইলে তাহার! স্বেচ্ছানুযায়ী 


অজন্ৰ ঢুপ্ধপাঁনোৎসবে অবস্থিতি করিত।(১৭) 
তীহার বিদ্বেষী নরপতিগণের পুরসমুহে 
ব্যাধগণ অস্ত হারগুলি মুগগণের পাঁশবন্ধ 
করিবে বলিয়া গ্রহণ করে, ভ্রমক্রমে নহে, 
ভূপতিত স্থবর্ণকুগুল সমুহকে বৃহদাকার-. 
বশতঃ সর্গভ্রমে 


২১ ভয়ার্ত কম্পিতহস্তে দগুদ্বার ভ্রুত অপশ্যত 


করে। (১৮) 


২১-২২ ফাঁহার উৎসন্ন বিরোধিরাঁজগণের পুর 


প্রাসাদের পৃষ্ঠোপরি নবস্ফুরিত শপ্প- 
কবলেলুব্ধ অশ্বগণ আদিত্যকে স্তম্ভিত 





৯৬৬ 


সারনাথ বিবরণ 


করিয়াছিল-তিনি মন্থর রথ হইয়া- 
ছিলেন। চন্দ্রও তৃণলুদ্ধ পতনোন্ুখ 
হরিণকে ধারণ করিতে গিয়া মন্দগতি 
হইয়াছিলেন।(১৯) 


২২-২৩ যথার্থই কুমরদেবী সেই রাজার সহিত শ্রী 


যেমন অচ্যুতের সহিত-_তেমনি প্রসিদ্ধা 
ও ত্রিজগে কীর্তিত৷ হন। সেই রাজার 
অবরোধে অঙগনাসমূহের মধ্যে? তারকার 
মধ্যে যেমন চন্দ্রলেখা তেমনি শোভিত 
হন। (২০) নবখগ্ুমগুলে বিভক্ত ধরণীর 
হার স্বরূপ এই বিহার তাহার কৃত । 


২৪ ইহা! যেন তারিণী বস্ুধার! কর্তৃক দেহশোভার্থে 


অলঙ্কৃত হইয়াছে । দেবলোকের ন্যায় 
সুদৃশ্য ইহার বিচিত্র শিল্পরচনাচাতুর্যা 
দেখিয়া বিশ্ব কম্্মী নিজেই 1বস্ময়ে অভিভূত 
হইয়। গিয়াছেন।(২১) শ্রীধশ্মচক্র জিনের 


২৫ শাসন যাহাতে সন্নিব্ধ হইয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ 


তাত্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া, পত্তলিকা! 
সমূহের অগ্রভূতা জন্বুকীকে, যত কাল 


পর্যন্ত পৃথিবীতে সুধ্যচন্দ্র থাকিবে ততদিন 


সিসি উর কত উদ আই রা পন 
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শর ক সিন 


আভুস্এিিত ই স্কীবুধী ঘনিলন ভি ইন্দাত 


পরিশিষ্ট ১৬৭ 


পর্য্যন্ত প্রদ্ত হইল। (২২) ধন্দাশোক 
নরপতির সময়ে শ্রী 


২৬ ধন্মচত্রজিন যেরূপ রক্ষিত ছিল পুনরপি 


ফ 


সেইরূপ, এমনকি তাহা হইতে অদ্ভূততর 
রূপে রক্ষিত করা হইয়াছে। নেই 
স্থবিরের জন্য এই বিহার সবত্তে নিশ্মিত 
হইয়াছে। তাহাতে (সেই বিহারে) 
স্থাপিত হইয়া তিনি যত দিন সূর্য্য চন্দ্র 
থাঁকবে-বাস করুন। (২৩) তীহার 
(কুমরদেবীর) কীত্তি 


২৭ ভূামিতলে যে কোন লোক পরিপালন করিবে, 


তাহার পদযুগে প্রণামপর হে জিনসকল 
তোমরা সাক্ষী থাকিও। যদি কোন 
খল তাহার (কুমর দেবীর) যশ লৌপ করে 
তবে সেই লোকপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
সেই পাপাত্বাকে আশু শাসন করিবে । 
(২৪) হস্তিগোষ্টিরূপ তীর্থিকবাঁদগণের 
যুদ্ধে যিনি একমাত্র সিংহ, যিনি সাহিত্যে 
রত্বোজ্জল রোহণ গিরি, যিনি অষ্টভাষায় 
কবি, বঙ্গেশ্বরের 


চি 
মি 
উওউল্টী 


কিউ হল 


সি 


১৬৮ সাঁরনাথ বিবরণ 


২৯ প্রণয়পাত্র বলিয়া খ্যাত, ধাহার নাম শ্রী কুন্দ 
তিনি তাহার (কুমরদেবীরী এই সুন্দর, 
বর্ণালঙ্কারে' রম্যা প্রশস্তি রচনা করিয়া" 
ছেন। (২৫) এই প্রশস্তি রাঁজাবর্তের 
তুল্যস্পদ্ধী উত্তমপ্রস্তরে শিল্পি বামনের 
দ্বারা উৎ্কীর্ণ হইয়াছে । (২৬) 
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